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জাতিসংঘ 
কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভাষা দিবস 
ঘোষিত হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি এটা আন্তর্জাতিক সম্মান। 
প্রতি বছর এ দিনে গোটা দুনিয়াব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও 
ইতিহাস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে-চলবে। বাংলা 
ভাষার বাহক ও ধারক হিসেবে এটা আমাদের জন্য কম গৌরবের 
কথা নয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহে বাং 
ভাষার অনুশীলন ও চর্চা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পটিয়া 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম, ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর রাশাদসহ বেশ কিছু মাদরাসায় 
দারুল হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দু'বছরব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী গবেষণা 
বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের দারুল 
মাআরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসা সহ বহু কাওমী 
মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চা হয়। মাতৃভাষার 
প্রতি এটা গভীর মমতৃবোধের পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক 
সময়ে নিম্ন পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত “শিক্ষার মাধ্যম" 
হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে যদিও এখনো তা 
সর্বজনীনতা লাভ করেনি । যে সব মাদরাসায় শিক্ষার মাধ্যম 
এখনো উর্দু প্রচলিত-তাকে কিন্তু উন্নত ও মানোত্তীর্ণ উর্দু বলা চলে 
না। বাংলার পাশাপাশি উর্দু ভাষায়ও মাদরাসার ছাত্রদের দক্ষতা 
অপরিহার্য । উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করলে 
ইলমের বিপুল ভান্ডার হতে আমরা বঞ্চিত থেকে যাবো । উর্দু 
শ্রুতিমধুর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা । ভারত ও পাকিস্তানের 
আলিমগণ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, দর্শনকে 
উর্দূতে ভাষান্তর করে বিস্ময়কর খিদমত আজ্জাম দিয়েছেন ফলে 
কৃষণচন্দ্র, পহকজ উদাস ও সাদাত হাসান মান্টুর উর্দু হয়েছে 
ইলমে দ্বীনের ভাষা । এটা উর্দুভাষী আলিমদের নিজ মাতৃভাষার 
প্রতি সুগভীর অনুরাগের স্বীকৃতি । 

আল-হামদু লিল্লাহ। বাংলাভাষী দেওবন্দী বু আলিম বিগত ৬ 
দশক ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য ব্যাপক 


কওমী মাদরাসার অঙ্গনে বাংলা 
ভাষার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করছে 


করেন যখন অন্যান্য কাওমী মাদরাসার সর্বস্তরে বাংলা চর্চা 
ব্যাপকতা লাভ করেনি । তারই ধারাবাহিকতায় পটিয়া মাদরাসার 
অন্যতম প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ 
ইউনুছ (রহ.) ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে 
মাসিক আত-তাওহীদ চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ থেকে 
৩৮ বছর আগে। এটা হাজী সাহেব মরহুমের দূরদৃষ্টির 
বহিঃপ্রকাশ । চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব সৈয়দ মুহাম্মদ 
ইসহাক (রহ.)-এর ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে ২৭টি কিতাব, মাওলানা 
নুর মোহাম্মদ আযমী (রহ.)-এর মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক (েহ.)-এর বুখারী 
শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
কর্তৃক বাংলায় রচিত ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ নুরুল 
কুরআন, মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-এর 
মুওয়ান্তা মালিকের অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান (রহ.)-এর 
বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দো. 
বা.)-এর মৌলিক বাংলা সাহিত্য কর্ম, দৈনিক নয়া দিগন্তে 
মাওলানা লিয়াকত আলী (দা. বা.) ও দৈনিক ইনকিলাবে 
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী (দা. বা.)-এর বাংলা 
ভাষায় সাংবাদিকতার চর্চা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের শ্রেষ্ঠ 
কীর্তি। এ প্রজন্মের বু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় 
এগিয়ে এসেছেন-যা কাওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
রীতিমত আশার সঞ্চার করে। দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব 
আলিম বাংলাভাষার ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন 
এবং করে আসছেন আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করি। বাংলাদেশের বড় বড় মাদরাসা থেকে যে সব নিয়মিত 
বাংলা মাসিক জার্নাল বের হয়; বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও 
ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমে রয়েছে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ 
অবদান । 

এখনো যে সব কাওমী মাদরাসা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
পিছনের সারিতে রয়েছে, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে সময়ের দাবী 
ও যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব 
নিয়ে এগিয়ে আসবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম একদল 


মেহনত করে আসছেন। এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা শামসুল হক 


আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড প্রয়োজন । বাংলা ভাষার হাল 


ফরিদপুরী (রহ.), পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান 


যদি আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদ্বীনদের হাতে তার কর্তৃত 


হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.), হযরত মাওলানা আলহাজ্ব 


চলে যাবে, যা আমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। 


মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.), খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক (রহ.), 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক (রহ.), মাওলানা নুর 
মোহাম্মদ আযমী রেহ.), মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.), 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-এর নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । হযরত ফরিদপুরী (রহ.) বেহেশতী জেওরের 
বঙ্গানুবাদসহ বহু দীনী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে পথিকৃতের 
ভূমিকা রাখেন। পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান 
হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.) আজ থেকে ষাট বছর আগে 
“বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা” নামে একটি বিভাগ চালু 


ফেব্রুয়ারি'১৮ 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ কোটি মানুষের 
সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য তুলে ধরার সুযোগ লাভ করা। 
ভাষার রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি; মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম 
ভাষা । জনমতকে সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম হচ্ছে ভাষার 
ওজন্বিতা। সং্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার 


অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতি বছরই আমরা ফেব্রুয়ারি ভাষার 
মাসকে পাই। ভাষার মাস এলেই 
আমরা একুশের চেতনায় উৎফুল্ল ও 
উদ্বেলিত হয়ে উঠি। আমাদের 
আবেগের মহাসাগরে ভাষাপ্রেম প্রবল 
ঝঞ্জীয় উথাল-পাথাল করে দুলে ওঠে । 
চেতনা ও হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন 
তোলে । ভাষার মাস নিয়ে, একুশের 
চেতনা নিয়ে সারাদেশে আলোচনা, 
সেমিনার ও যার 
বয়ে যায়। দেশের বুদ্ধিজীবী ও 

পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের 


লেখকশ্রেণী 
ও নানা মাত্রিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা শুরু 
করেন। এবারও তখৈবচ, কোনো 
ব্যতিক্রম নেই। কিন্ত কথা হচ্ছে, ভাষা 
আন্দোলনের ইতিহাস বা একুশের 
চেতনা সংক্রান্ত আমাদের চিন্তা ও 
ভাবনা প্রকৃতার্থে কতটা মৌলিক ও 
গভীরতর হয় তা আলোচনার দাবি 
রাখে । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বামপন্থী 
ও সেক্যুলার শ্রেণীর ইতিহাসবিদ, 


লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ভাষা- 
আন্দোলনের ইতিহাস_ সম্পর্কিত 


প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা কলাম লিখতে গিয়ে 
এতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পরিপূর্ণভাবে 
উল্লেখ ও উপস্থাপনের ব্যাপারে কিছুটা 
সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেন। বন্ততপক্ষে 
ভাষা-আন্দোলনের উৎপত্তি ও উৎসের 
ইতিহাসকে আজ মনে হয় অতি 
সচেতন ও সুক্ষ্রভাবেই খন্ডিত করা 
হচ্ছে। সেইসব তথাকথিত 
প্রগতিশীলদের অনেকেই "'€৫২'র 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলে সালাম- 
রফিক-বরকত-জববারের গুলিবিদ্ধ- 


তমদ্দ্ুন মজলিস 


তারেকুল ইসলাম 


পূর্বক শহীদ হওয়া দিয়েই তাদের 


জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর 


লেখা শুরু করেন। অথচ পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার বছর তথা ১৯৪৭-এর 


প্রতিবাদের জন্য তমদ্দুন মজলিস, 
আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ 


দেশবিভাগের বছরেই ভাষা-আন্দোলন 


প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে 


শুরু হয় তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে । 


সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্াম পরিষদ 


এ সংগঠনটির পুরো নাম ছিল 
পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস । আমাদের 


গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ 
থেকে অধ্যাপক আবুল কাসেম ও 
আমি এই সংগ্রাম পরিষদের সদস্য 


দিয়েছিলেন, যারা বুলেটবৃষ্টির মুখে 
শহীদ হলেন সেদিন তাদের ভাষা- 


ছিলাম। এই পরিষদের পক্ষ থেকে 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ 
দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ২১ 
ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের সামনে 

ংলা ভাষা সমর্থকদের ওপর পুলিশের 


আন্দোলনে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা 


গুলিতে রফিক, শফিক, সালাম, 


দিয়েছিল কে বা কোন সংগঠন? 


বরকত প্রমুখ তরুণদের রক্তে রাজপথ 


সেদিনও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, 


সিক্ত হয়ে উঠলে ভাষা আন্দোলনের 


যুবলীগ ছিল। এ সংগঠনগুলোও 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। 
কিন্তু কার বা কোন সংগঠনের অধীনে 
ও নির্দেশনায় তারা রাষ্ট্রভাষা 


নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয় (সূত্রঃ দৈনিক 
ইনকিলাব, ২১ ফেকুয়ারি ২০১২) । অত্যন্ত 
পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, যে 
সংগঠনটির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা 


আন্দোলনে একানট্টা হয়? কোন 
সংগঠনের উদ্যোগ ও উদ্যমের মাধ্যমে 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়? সেই 


আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে ওঠে সেই 
সংগঠনটি অর্থাৎ তমুদ্দন মজলিসের 
কথা ওই কথিত সুশীলদের (?) কথায়, 


উত্তর কোথায় আজ? নতুন প্রজন্মকে 
সেই সংগঠনের নাম ও ইতিহাস 
জানতে দেয়া হচ্ছে না কেন? 


লেখায় ও আলোচনায় গুরুতৃ পায় না। 
সে কারণেই বর্তমান প্রজন্ম একুশে 
ফেকয়ারির দিন পাক হানাদারের 


ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর 


গুলিতে শহীদ হওয়া বরকত-রফিক- 


লেখেন, “১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি 


জববার-সালামের নাম জানলেও 


খাজা : নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকা সফরে এসে 


রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃতৃ দেয়া মূল 
সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নাম ও 


পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলে 


অবদানের ইতিহাস জানতে পারে না। 


বসেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 


হবে উর্দু। যে নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ 
সালের ১৫ মার্চ বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি 


তাই স্মরণও করা হয়না । এমনকি সে 
র গঠন ভাষা-আন্দোলনে 
কোনো অবদান বা ভূমিকা রেখেছিল 


নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তার এই 
বিশ্বাসঘাতকতায় স্বভাবত পূর্ববঙ্গের 


কিনা তাও তাদের অজানা । আমি 
এখানে তমদ্দুন মজলিসের এতিহাসিক 


ফেব্রুয়ারি ১৮ _______লল যু আত্তার্তহীদ ৩ 
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অবদানকে ব্যবহার করে সেইসব মহান 
ভাষা শহীদদের আত্মবলিদানকে খাটো 
করার চেষ্টা করছি না মোটেও । তমদ্দ্বন 


করে বলেছিলেন, “ভাষাতান্তিক দিক 
থেকে বাংলা ভাষা হিন্দি অপেক্ষা 
উন্নততর এবং বাংলাকেই ভারতের 


ধর্মের ভিত্তিতে একটা জাতি হয় কি- 
না-এই প্রশ্রটা আবার নতুন করে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং ভাষাকে 


মজলিসের নামটি কেন সেইসব কথিত 
সুশীলরা (?) উচ্চারণ করে না? 


সাধারণ ভাষায় পরিণত করা যেতে 


ভিত্তি করে চলল নতুন করে 


পারে'। তৎকালীন সময়ে আরো 


আত্মপরিচয়ের সন্ধান। বাঙালি 


ভাষা-আন্দৌোলনের পথিকৃৎ ও প্রধান 
সংগঠক অধ্যাপক আবুল কাসেম 


অনেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


মুসলমান আগে মুসলমান, না আগে 


পক্ষে ছিলেন। তবে তাদের তৎপরতা 


বাঙালি, না আগে পাকিস্তানি কী তার 


তমদ্দ্ূন মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি 


ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক, তখনো ভাষা- 


তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


আন্দোলন জনগণের সম্মিলিত রূপ 


আসল জাতীয়তা এ প্রশ্নটা সামনে চলে 
এলো" (লেখক: বজলুর রহমান)। 


পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন 


পরিগ্রহ করেনি । বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা 


এমন সুন্ম বক্তব্য নিঃসন্দেহে 


১৯৪৬ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 


করার জন্য তখনো বিক্ষোভ, মিছিল, 


সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বাংলা ভাষায় 


সেক্যুলার কনসেপ্ট থেকে নিঃসৃত । এ 


আন্দোলন এবং রাজপথে গণজোয়ার 
শুরু হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক কাসেমের 


বক্তব্যে লেখক যদি এটা বোঝাতে চান 
যে,  ভাষা-আন্দোলন এদেশের 


লেকচার দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন 


উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বাংলা ভাষায় 


তমন্দুন মজলিসের নেতৃতে ও 


লেকচার দেয়ার মতো হিম্মত 


নির্দেশনায় যুগপৎ রাষ্ট্রভাষা 


তৎকালীন সময়ে প্রায় অসম্ভব ও প্রচন্ড 


আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে । আওয়ামী 


সর্বস্তরের তথা গণমানুষের সেক্যুলার 
মন-মানসিকতার ফল এবং শুধু ভাষা- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি 
মুসলমান তাদের আত্মপরিচয় সন্ধান 


দুঃসাহসিক কাজ ছিল। কিন্তু অধ্যাপক 


লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ প্রভৃতি 


করেছে তাহলে তিনি চরম ভুল 


আবুল কাসেম দৃঢ়চিত্তে ও প্রবল 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোও 


মনোশক্তি নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব 


করবেন। আরো খোলাসা করে বলি, 


তমদ্দ্ুন মজলিসের অধীনে ও নেতৃতে 


করেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি 


ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। 


বুকের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 
স্বপ্ন লালন করতে থাকেন। এরই 


তাই নির্ধিধায় বলা যায়, তমান্দুন 


এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান 
৪৭-এর দেশভাগের সময় ধর্মীয় 
চেতনা ও জাতসত্তার অভিন্নতার 


মজলিসই হচ্ছে ভাষা-আন্দোলনের 


ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৪৭ সালের ১ 


“জনক সংগঠন” । ভাষা-আন্দোলনের 


কারণে পাকিস্তানের সাথে গীটছড়া 
বাধে । কিন্তু পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তানের 


সেপ্টেম্বর “পাকিস্তান তমদুন মজলিস? 


অগ্রদূত অধ্যাপক আবুল কাসেমের 


প্রতিষ্ঠা করেন। তীর উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সার্থক ও 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে । তমদ্দুন 


অপরিসীম অবদানের কথাও আজ 
বর্তমান প্রজন্মের অগোচরে রয়ে 
গেছে। 

যাই হোক, এবার ভিন্ন প্রাসঙ্গিক কথায় 


ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের জালিম 
শাসকদের অত্যাচার ও বঞ্চনা দিনে 
দিনে বাড়তে থাকে । আর যখনই 
মাতৃভাষার ওপর আঘাত আসলো, 
অমনি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি 


মজলিসের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিপ্লবী 
ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং 


আসি। বিগত বছরের ২১ ফেকয়ারিতে 


মুসলিমসমাজ ধর্মীয় চেতনা ও 


তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক সমস্ত জাতীয় 


জাতিসত্তার কথা ভুলে গিয়ে তারা 


পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 


দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ভাষা- 


মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


মাতৃভাষার দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে 


আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তিতে 


দাবিকে সার্থক আন্দোলনে রূপদান 
করা। তারও আগে উপমহাদেশে 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সর্বপ্রথম 


নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্ভাসিত 


সরকারিভাবে বিশেষ ক্রোড়পত্র 


হয়েছিল সেক্যুলারদের এমন ধারণা 


প্রকাশিত হয়। সেই ক্রোড়পত্রের 


সত্যিই উট । মাতৃভাষা সকল জাতির 


প্রধান কলামের এক জায়গায় ভাষা- 


দাবি জানিয়েছিলেন সৈয়দ নওয়াব 


ন্যায্য অধিকার, সেদিন এ অধিকার 


আন্দোলনের সাথে একটি মৌলিক 


আলী চৌধুরী এবং তিনি ১৯২১ সালে 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বাংলা ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার লিখিত প্রস্তাব পেশ 


বিষয় যুক্ত করে বলা হয়, “ধর্মীয় 


যারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল তারা 
স্বধর্মের লোক হলেও অন্যায় করেছিল 


পরিচয়ে মুসলমান হলেও এদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজের সাথে 


করেন। ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ 


আমাদের সাথে । তাই আমরা 
আমাদের অধিকার আদায়ে তাদের 


পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো প্রদেশের 


শহীদুল্লাহ বিশ্বভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 


বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিলাম। কিন্তু 


মানুষের কোনো মিল ছিল না। ভাষা, 


সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় 


আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, 


বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক হিন্দি 


এতিহ্য কোনো দিক থেকেই কোনো 


তার মানে এই নয় যে, আমাদের 
ধর্মীয় জাতিসত্তা ও চেতনার সাথে 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কোনো বিরোধ 


ভাষার পক্ষে ওকালতির বিরোধিতা 


সাদৃশ্য ছিল না। ...সুতরাং শুধুমাত্র 


ছিল। আজকে এদেশে অথর্ব 


ফেব্রয়ার'১৮ ______ললললল্্য। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
সেক্যুলারদের অবস্থা এমনই যে, 


ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় 


অহেতুক ও অযৌক্তিকভাবে 


দেয় এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী ছিল। 


জাতীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টার 


সবকিছুকেই তারা সেক্যুলারাইজেশন 


পেছনে ভিন্ন চিন্তা কাজ করে। 


করার অপচেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে 


আমাদের ভাষা-আন্দোলন এদেশের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর এতিহ্য এবং 


তথাকথিত প্রগতিশীলদের সেই ভিন্ন 


সংস্কৃতি বিরোধী ছিল না। এদেশে 


ভাষা-আন্দোলনের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ 
চেতনার কোনো সংযোগই ছিল না। 
এমনকি সেটার কোনো প্রয়োজনই 
হয়নি। আর তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে 


চিন্তাই হচ্ছে “ধর্মনিরপেক্ষবাদ" । কিন্তু 


সেক্যুলারিস্ট বা এথিস্ট চিন্তাধারা 


মনে রাখা দরকার, “১৯৪৭ সালের ১ 


বিকাশের বাহন হিসেবে ভাষা 


সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের 
গোড়াপত্তনকারী হিসেবে যে সংগঠনটি 


একটি জাতি গঠন হতে পারে কিনা- 
এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, ধর্ম 


গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল 
পাকিস্তান তমদ্দুনা মজলিস। 


পরিমাপের মানদণ্ড হতে পারে না। 
আরেকটি কথা, দুর্বার ভাষা- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব 
শুধু বাঙালি মুসলমানেরই । বাংলাকে 
ভারতের সাধারণ ভাষা করা নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের বিপরীতমুখী অবস্থান 
থেকেই বোঝা যায়, বাঙালি হিন্দুদের 
তুলনায় বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি 
মুসলমানদেরই টান ছিল বেশি। 
প্রখ্যাত কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক আরিফুল 
হক তার “সংস্কৃতির মানচিত্র বইয়ের 
“বাংলাদেশই বাংলাভাষার প্রাণকেন্দ্র 
হোক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 
“পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী বিপুল 
জনগোষ্ঠী সেই ১৯৪৯ সালেই হিন্দিকে 
তাদের জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ 
করে নিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা 
ভাষার বিচ্ছিনতাকে মেনে নিতে 
পারেনি। তার কারণ মুসলমানরা 
বরাবরই বাংলা ভাষাকে তাদের নিজস্ব 
এতিহ্য এবং সংস্কৃতির অংশ মনে করে 
এসেছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন 
পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব 
তাহজীব তমদ্দুন রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে । ভাষা-আন্দোলন আমাদের 
ধর্মীয় চেতনা ও জাতিসত্তার বিরোধী 
ছিল না; বরং ছিল নিজস্ব তাহজীব 
তমদ্ুন ও আত্মচেতনা রক্ষারই মূল 
অবলম্বন। প্রত্যেক জাতিই তার 
আত্মচেতনা ও অস্তিতু রক্ষার্থে জন্মগত 
অধিকার মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম 
করবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের 


পারে কিন্তু ভাষার চেতনা সংগঠনটির আরবি নামকরণই বলে 
কোনোভ বৈই জাতায়তাবাল 


আন্দোলনের সূচনা হয়নি” (সংস্কৃতির 
মানচিত্র : আরিফুল হক) । 


লেখক: পলিটিক্যাল 


এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যান্সিয়াল একসেস 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরবনিয় ৬ মাসের থাহক হতে আজে 


হয়। 
€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২65-0051 
1101370 


00010 


170019, 7109101, 
8170121 ব৩0থ1 


096106721190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


75/১, 04৯7, থা, 
01081 থা, [াথণ, 
0811, 4১210901919] 
900. 45818] ০00100165. 


101700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 


[20921 & 40102] 00111105, 52200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


১ 52550 01900 


টাকা। 


/১508118. 1101800 1701160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাশ্ুহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বাংলা ভাষায় 


মুসলমানদের 
অবদান 


এমএস শহিদ 


বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাংলায় 
অন্য যেকোনো 

সম্প্রদায়ের চেয়ে জাতীয় জীবনে 
অবদানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করে । বাংলা ভাষাকে 
বাঙালি জাতির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, 
বিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠায় তাদের বীরোচিত ভূমিকার 
কোনো তুলনা হয় না। বাংলা ভাষাকে 
8৮ ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় 
ভাষার মর্যাদায় আসীন করার পেছনে 
তাদের অবদান কোনোদিন ভুলবার 
নয়। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের 
পূর্বে বাংলা ভাষা অত্যন্ত অবহেলিত 
অবস্থায় ছিল। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন 
বলেন, মুসলমান আগমনের পূর্বে 
বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর মতো 
দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস 
করতেছিল। বাংলা_ ভাষা মুসলমান 
প্রভাবের অতীব অনাদর ও 
উপেক্ষায় চাষার গানে কদাচিত 
আত্মপ্রকাশ করতেছিল। পপ্তিতেরা 
নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ করে শিখা 


কয়লার খনির মধ্য থেকে যেমন 


যায়। যা ত্যানসেসটরস গ্রেভইয়ার্ড 


জনুরীর অপেক্ষা করে থাকে, বঙ্গভাষা 
তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের 
জন্য প্রতীক্ষা করতেছিল। মুসলমান 
বিজয় বাংলা ভাষার সেই শুভদিন, 


নামে পরিচিত। খলিফা উমর (রা.)- 
এর শাসনামলে এশিয়া, আফ্িিকা ও 
ইউরোপে ইসলাম ব্যাপকহারে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে । সে সময় বাংলাদেশে 


শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করল। বঙ্গ 
সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানদের সৃষ্টি 
বললেও অত্মুক্তি হবে না । (দ্র. শ্রী দীনেশ 

মুসলমানদের 


চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষার ওপর 
এভাবা 


চর্যাপদ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
হয় বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের মধ্যেই এই চর্যাপদ 
সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে বাংলা ভাষা 
বলাও দুক্কর। বাংলা ভাষায় যখন 
আরবি, ফার্সি, উর্দু, তুর্কি শব্দ প্রবেশ 
করতে লাগল তখন থেকে এ ভাষা 
শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত ভাষা হিসেবে 
ক্রমবিকশিত হতে লাগল । মুসলিম 
শাসনের পরশে এসে তা প্রাণচাঞ্চল্যে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠল। মধ্যযুগের 
সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফ 
বলেন, তুর্কি শাসনামলে সেভিং 
পৃষ্ঠপোষকতা _ পেয়ে বাংলা লেখা 
রাজকীয় সাহিত্যের বাহন হলো। 
উল্লেখ্য যে, ৬২৮ খিস্টাব্দে মক্কার 
কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির 
পর আরবের বাইরে ইসলাম ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে, যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় 
৬৩২ খিস্টাব্দে। মহানবী (সা.)-এর 
বিদায় হজের পরবর্তী সময়ে । ওই 
সময়ে আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও 
আফবিকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আরব 
বাণিজ্য জাহাজে করে অসাধারণ 


দোলাইয়ে সংস্কৃত গ্রোকের আবৃতি 


পান্তিত্যের অধিকারী সাহাবিরা বিভিন্ন 


করতেছিলেন এবং “তৈলাধার পাত্র? 


দেশে গমন করতে থাকে । অনেক 


কিংবা “পত্রাধার তৈল এ লয়ে ঘোর 
বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে 
বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা 


সময় আরব সমুদ্বগামী জাহাজ চট্টগ্রাম 
বন্দরে যাত্রাবিরতি করতো । সে সময় 
জাহাজে অবস্থানরত সাহাবিরা চট্টগ্রাম 


বলে বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমগ্ুলী দূর দূর 


অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 


করে তাড়িয়ে দিতেন, হাড়ি-ডোমের 


তবে তারা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 


স্পর্শ হতে ব্রাহ্মণরা যেমন দূরে থাকেন 


ংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


বঙ্ভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে 


করেননি। তাদের অনেকের মাজার 


অপাংক্তেয় ছিল, তেমনি ঘৃণা, অনাদর 
ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা 


শরীফ চীনের ক্যান্টন শহরের 
“ম্যাসেঞ্জার মসজিদ' প্রাঙ্গণে দেখা 


আরব, ইরাক, ইরান, মিসর, তুরস্ক, 
ইয়েমেন, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল 
থেকে সুফি, দরবেশ, অলি- 
আওলিয়াদের আগমন ঘটে। তারা 
ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে 
ইসলাম প্রচার করেন। ইসলামের 
সুমহান আদর্শ ও সাম্যের প্রতি তি আকৃষ্ট 
হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করতে থাকে । এসব ইসলাম প্রচারক 
নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে বাংলাদেশের 
মানুষের ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই 
আদর্শ এদেশের মানুষের সামনে তুলে 
ধরেন। তখন থেকেই আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষা দেহের সাথে 
মিশে যেতে থাকে এবং এসব শব্দ 
এদেশের মানুষের মুখের ভাষায় 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তাই একথা বললে 
অত্যুক্তি ডা না যে, বাংলা ভাষা এরই 
ফলে প্রকৃত জীবন লাভ করে । ১২০৪ 
খিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর 
এদেশে মুসলিম শাসনের শুভ সুচনা 
হয়। মুসলিম শাসনের পূর্বে এখানে 
যেসব রাজার শাসন ছিল তারা বাংলা 
ভাষাকে অবজ্ঞা করতো এবং এ 
ভাষাকে তারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল 
বলা হয়েছিল, অষ্টাদশ পুরাণাদি রা 
চরিতানিচ/ভাষায়াং মানব: 
রৌরবং নরকং ব্রাজং অর্থাৎ টা 
পুরাণ, রামচরিত ইত্যাদি মানব ভাষায় 
[বাংলা] চর্চা করলে রৌরব নরকে যেতে 
হবে । ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে 
বখতিয়ার খিলজীর নেতৃতে বাংলায় 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা 
ভাষায় সাহিত্য চর্চার এক নবদিগন্তের 
দ্বার উন্মোচিত হয় । সেই সাথে বাংলার 
মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ লাভে 
সমর্থ হয়। বাংলার মুসলিম শাসকগণ 
এদেশের মানুষদেরকে খাদেম বা 
সেবক মনে করতেন এবং বাহ 


ফেব্রুয়ার'১৮ ____াাললা্রলা্্ন্্খ আত্তান্তহীদ 
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মানুষের উন্নতিতে আতঅনিয়োগ 


মুসলিমগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় 


আবদুল ওদুদ, কাজী ইমদাদুল হক, 


হ 


করেন। এসব শাসক বাংলার মানুষে 


দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত বাংলা 


নজিবর 


কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বাংল 


মানুষের কাছে শাহে বাঙ্গালা, সুলতানে 
বাঙ্গালা হিসেবে তারা পরিচিত ছিলেন 


টে 


ভাষা চর্চায় নিজেদের তারা তেমনভাবে 


মেলে ধরতে পারেনি। ১৮৫৭ সালে 


বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আবির্ভূত 


সিপাহী বিপ্লবের পর তারা নতুন করে 


এবং এদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয় 
বাঙ্গালিয়ান। একথা বলার 


আবার সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসে । 


হয়ে বাংলা সাহিত্যে রীতিমত বিপ্লব 
ঘটান। সে সময় চলছিল বাংলা 


ওই শতাব্দীর আশির দশকে ফুরফুরা 


সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগ। সেই রবীন্দ্র 


অপেক্ষা রাখে 
আমলেই বৃহত্তর স্বাধীন বাঙ্গালার প্রথম 
গোড়াপত্তন হয় 


শরীফের পীর সাহেব কেবলা মুজাদ্দিদে 


সুদৃঢ় বলয় ভেদ করে কবি নজরুল 


যামানা মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী 


(রহ.) বাংলায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 


আরেক নতুন বলয়ের জন্ম দেন। 
মুসলিম আগমনের পূর্বে যে বাং 


বাংলা ভাষা ও 
তার নেপথ্য সেই 


আসতে এদেশের মুসলিম কবি, 


ভাষা ছিল নিদারুণভাবে ঘৃণিত, যে 


সাহিত্যিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান 


মধ্যযুগের সুলতানি শাসকরা । সুলতানি 
আমলই হচ্ছে বাংলা ভাষা সাহিত্যের 


জানান এবং নিজেও এব্যাপারে পর্যাপ্ত 
পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সে সময় 


ংলা ভাষা চর্চা করলে রৌরব নামক 
নরকে যাওয়ার ভয় দেখানো হতো, 
সেই বাংলা ভাষা মুসলিম সুলতানদের 


সোনালি যুগ । কেবল ভাষা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, 
শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙ্গালা এক 


থেকেই বাংলার মুসলিম কবি, 


একান্ত তত্তাবধানে রাজকীয় সম্মান 


সাহিত্যিকরা নতুন উদ্যমে সাহিত্য 
ঠায় নিজেদের নিয়োজিত করেন 
একই ধারাবাহিকতায় অসাধারণ 


তা 


লাভ করেছিল, তাকে আবার রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৫২ 
সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, 


উন্নতিতে বিরাট অবদান রেখে গেছেন 


অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে। পাপ্তিত্যের অধিকারী যশোরের খড়কীর জব্বার, বরকত প্রমুখের প্রাণ দিতে 
সেকালের যেসব মুসলিম কবি পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পথ 
সাহিত্যিক বাংলা ভাষা-সাহিত্যের করিম রহমতুল্লাহ আলাইহি বাংলা ধরেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী 


ভাষায় সর্বপ্রথম প্রামাণ্য, বিস্তারিত ও 


তনুধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ 
দোভাষীর পুঁথির উডাবক শাহ 


আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ব্যাপক 


মৌলিক তাসাউফ গ্রন্থ “এরশাদে 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে 


খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত” গ্রন্থটি 
রচনা করেন। ১৮৯৯ খিস্টাব্দে গ্রন্থটি 


গরীবুল্লাহর নাম বিশেষভাবে 


প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 


উল্লেখযোগ্য । ১৭৫৭ সালে পলাশীর 


অবশেষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু 
হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর 
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন 


আশির দশক থেকে এবং বিংশ 


ংলাদেশের অভ্ুদয় ঘটে । মুসলিম 


প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার 
পরাজয়ের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 


শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম কবি 


আগমনের পূর্বে তৎকালীন হিন্দু 


সাহিত্যিক লেখকদের মধ্যে নতুন 


পঞ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে ইতরের ভাষা 


কোম্পানি এদেশের মুসলমানদের 


উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তারা নতুন 


বলে উপহাস করতো । বাংলায় মুসলিম 


দমনের উদ্দেশ্যে নানা কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করে। ইংরেজরি ১৮০০ খিস্টাব্দে 


কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ সাড়ে ৫০০ বছর 


উদ্যমে বাংলার ভাষা-সাহিত্য আগমনের পর বাংলা ভাষা নবজীবন 
ভাণ্তারকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিজেদের লাভ করে। 
নিয়োজিত করেন। এসব কবি, মুসলিম শাসক, কবি, সাহিত্যিক, 


সাহিত্যিকদের মধ্যে কায়কোবাদ, মীর 


ধরে গড়ে ওঠা মুসলিম লালিত বাংলা 


মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল 


ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঞ্জলতার ওপর 
আঘাত হানে । তারা বাংলা ভাষার 
সাথে কটমটে ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ 
যুক্ত করে বাংলা ভাষাকে কঠিন ভাষায় 


ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি 
জসিম উদ্দীন, কবি ফররুখ আহমদ, 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা 


রূপান্তরিত করে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “পলাশীর 


মুলী রি 
আহমদ, রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মুনশী 


লেখক ও মনীষীদের প্রচেষ্টার ফলে 
ংলা ভাষা সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং 
বিশ্বের দরবারে অন্যতম সেরা 
ভাষাগুলোর মধ্যে নিজেকে স্থান করে 
নিতে সমর্থ হয়। শুধু কী তাই? বাৎ্‌ 
ভাষার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে 


মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মাওলানা 


প্রান্তরে যদি মুসলমানদের পরাজয় না 


মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ 


ঘটত, তবে হয়তো প্রচলিত পুঁথির 


আবদুর রহীম, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


ভাষায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের 
পুস্তকের ভাষার মর্যাদা পেতো 


সৈয়দ মুজতবা আলী, ডা. লুৎফর 
রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার 


বিশারদ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী 


ংলাদেশের মাতৃভাষা দিবস ২১ 
ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়েছে। আর এসবই বাংলা ভাষায় 
মুসলমানদের অবদানের ফসল। 
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স।ম।কা।লী।ন 


এদেশের আলেম সমাজ বাংলা 


মুফতি আমজাদ হোসাইন 


রয়েছে। “হাজার মাসাইল' ও 


ভাষাকে সমৃদ্ধশালী ভাষায় পরিণত 
করার ক্ষেত্রে অসামান্য মেহনত 
করেছেন। 

বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম 


“নূরনামা' নামে তিনি আরও দুটি কাব্য 
রচনা করেন। 
মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম 
লেখতে হয় মুনশী গরীবুল্লাহর। পুঁথি 


শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম-হিন্দু 
নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজ ও 
জনসাধারণের ভাষা অনেকটা আরবি 
ও ফারসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে। কারণ রাজকার্ধ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাকার 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী 
অসংখ্য আরবি, ফারসি শব্দ এমনভাবে 
বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে যা বাংলা 
ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশরপে পরিণত 
হয়। এ আরবি ফারসি ভাবধারা বুকে 
ধারণ করেই সে যুগে ইসলামী কাব্য 
সাহিত্য রচনা করে অমর হয়ে আছেন 
কবি আলাওল, সৈয়দ সুলতান, দৌলত 
উজির, বাহরাম খান। এ ছাড়াও 
ইসলামী আদর্শ নিয়ে রচিত আবদুল 
করিম খোন্দকারের 'দুল্লা মসজিদ' 
গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ১৬৯৮ 
খি. তিনি এ কাব্যটটি রচনা করেন। 
কাব্যটি ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ । 


সাহিত্যের জনকরূপে যিনি অমর হয়ে 
আছেন । তার পরে কবি সৈয়দ হামযা 
ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনা করে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও 
এই ধারায় কবি হিসেবে আবদুর 
রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মুল্সী 
রেজাউল্লাহ, সাদ আলী আবদুল 
ওয়াহাব প্রমুখ কবি ইসলামী সাহিত্য 
সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন । 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
কাব্য রচনা করেন। প্রথমে ফারসি 
ভাষায় কাব্যটি রচিত হলেও পরে তিনি 
তা বাংলায় রূপান্তরিত করেন। এ 
ছাড়াও তিনি নূরুল ঈমান, হাতেম তাই 
ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন। এ দুই 
যুগের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি 
তাহলে দেখতে পাই এ যুগ ছিল কাব্য 
ও পুঁথি সাহিত্যের যুগ । আর এ দুই 
যুগে যারা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী 


এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও অপর 


ভাবধারার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন তারা 


কয়েকজন মহাতদার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। নামায-রোযা, জান্নাত ও 
জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনাও এতে 


প্রকৃত পক্ষে আলেম সমাজই। এরপর 
থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের 
সর্বমুখী পদচারণা । বাংলা সাহিত্যে 


সৃষ্টি হয় এক নব অধ্যায়-রেনেসী যুগ । 
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পর মুসলমানরা ইসলামী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে, লেখা- 
লেখনী শক্তির মাধ্যমে ইসলামের 
প্রচার ও প্রসারের কাজ আঞ্জাম দিতে 
থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে সিপাহি 
বিপ্লবের মাত্র ২০ বছর পরেই ১৮৭৭ 


এক গৌরবময় 
ইতিহাস। আর এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক ছিলেন একজন মাওলানা 
আল্লামা জামালুদ্দিন তার বিপ্লবী 
চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার এবং এক্য ও 
সংহতির আহ্বান সারা মুসলিম জাহানে 
ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেসব পন্থা 
অবলম্বন করেন তার মধ্যে সংবাদপত্র 
প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ। তিনি আল-উরওয়াতুল- 
উসকা, শামসুন্নাহার প্রভৃতি পত্রিকা 
প্রকাশ করে যে বিগ্রবের সৃষ্টি করেন 
উপমহাদেশের আলেম সমাজ তা দ্বারা 
প্রভাবিত হতে থাকেন। বিশেষভাবে 
বাংলার আলেম সমাজ। আর এটা 
হয়েছিল এ মাওলানার কিছুদিন 


কলকাতা অবস্থানের ফলে। তার 


ফেব্রুয়ার'১৮ ______ললললল্্য। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
সোহবতে থেকে বাংলার আলেম 


(সাপ্তাহিক ছোলতান, দৈনিক হাবলুল তালিকা দিয়েই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা 


সমাজ বাংলা সাহিত্যের ভাগ্তারকে 
সমৃদ্ধশালী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেন। আল্লামা র 
55 যেসব বাঙালি আলেম 
করেন, 
পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেন তাদের মাঝে 
পপ্তিত রেয়াজুদ্দিন মাশহাদীসহ অন্য 
পপ্তিতরা। মুসী শেখ আবদুর রহিম ও 
মৌলভী মেরাজুদ্দিন আহমাদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক “সুধাকর' 
নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৮৯ খি. আশ্বিন মাসে। 
পত্রিকাটি নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে 
বেশ কিছুদিন চালু ছিল। এই পত্রিকার 
মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় মুসলমানরা 
তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত, তথ্য, 
জাতীয় এতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে 
কিছুটা ওয়াকিবহাল হয়েছিল। 
এ ছাড়াও একজন বিখ্যাত বাঙালি 
বুজুর্গ ফুরফুরা শরিফের পীর সাহেব 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.)। এর 
পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যে 
প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় “মোসলেম 
হিতৈষী? ইসলাম দর্শন, হানাফি 
শরীয়ত, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, 
হেদায়েত প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক 
পত্রিকাগ্ুলো। এসব পত্রপত্রিকা 
প্রকাশের জন্য তার কতিপয় খলিফাকে 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মাও. রুহুল 
আমীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদনা 
ছাড়াও প্রায় দেড়শ ইসলামী পুস্তক 
রচনা করেন। মাও. রুহুল আমীন 
ছাড়াও যারা ওই সময় পত্রপত্রিকা 
পরিচালনা এবং বই-পুস্তক রচনা করে 
বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখেন তাদের 
মধ্যে রয়েছেন মাও. আহমদ আলী 
(নবযুগ), মাও. আহমদ আলী 
এনায়েতপুরী (শরীয়তে ইসলাম), 
মাও. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 


ফেব্রয়ার'১৮ ______77) আত্তার্তহীদ ৯ 


মাতীন, দৈনিক আমির, মাসিক আল- করা সম্ভব। 

ইসলাম প্রভৃতি), মাও. মুস্তাফিজুর 

রহমান (আজাদ ও মোহাম্মদী 

পত্রিকাদ্য়ের নিয়মিত লেখক), মাও. নাক, দিনত বাহির 
আজিজুর রহমান (তাবলিগ) 

মাও. নূর মোহাম্মদ ফিরে এসো নীড়ে 
সা ), | ইসমাঈল দানী 

মাও. মুস্তাফিজুর রহমান 

(আজাদ ও 

পত্রিকাদ্ধয়ের. নিয়মিত রি রা নীড়ে 
টা নি নানা দেশ ঘুরে দূর বহু দূরে 
টি টা তি যদিও বা যাও চলে। 

শামছুল হক ফরিদপুরী (বহু | মা ও বাবা মিলে কত তিলেতিলে 
ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা)। | করেছে মোদের বড় 

পরবর্তী যুগে যেসব | জগতের কোণে জ্ঞাণে আর গুনে 
ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন | তাই আজ নড়চড়। 

পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও বই 

পক রচনার মাধ্যমে বালা আমি আর তুমি পেরিয়েছি ঘৃমি 
ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের 

নবধুগ সৃষ্টি করেছেন তাদের 

মধ্যে মাও. মুহিউদ্দীন খান 


মাও. 


নেমেছি দলে পুকুরের জলে 
এখনো কি মনে পড়ে? 


নামায পড়েছি গল্প করেছি 
সকলেই একসাথে 
ক্ষমা করো ভাই করে যদি যাই 


আঁধারের পথ দিয়ে আগাও মশাল নিয়ে 


ঘুমে ডুবে যেই লোক আজকে জেগে উঠুক 


জ্ঞানের ছড়ীও আলো সত্য ঝান্ডা তোলো 


(ইনকিলাব), মাও. 

ই রা রি একটুও ভুল তাতে। 
করিম (তিমদ্দুন), মাও. 

হাকীম আবদুল মান্নান সুখনয় হোক এ প্রভাত, 
রঃ মাহমুদুল রা দেখুক সে সত্যের হাত । 
(মাসিক আল জামিয়া) 

এ ছাড়াও আরও অনেক | যত দেশ দেশান্তরে, 
ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন 


বই পুস্তক রচনার মাধ্যমে 


মজলুম টেনে নাও নিজ ভাই মেনে নাও 
তবে পাবে সুখ অন্তরে । 


যেখানেই রো চাই সুখি হও 


বাংলা সাহিত্যে অবদান 


করি এই কামনা 


রেখেছেন। যাদের নামের 


ভুলিও না ভাই এই শুধু চাই 
কবির এ বাসনা । 


স।ম।কা।লী।ন 


য় 


[79970 75 


০5502৭87116 58955 


হযরত ওমরের (োযি.) খেলাফত 
কালে ডে৩৭ খ্ি.) জেরুজালেম 
মুসলমানদের দখলে আসে। বিজয় 
যখন মুসলমানদের আয়ত্তে তখন 
জেরুজালেমের অধিপতি পেট্রিয়ার্ক 
সফ্রোনাস (1০71710701 
90117977149) আবেদন করেন যে 
তাদের আত্মসমর্পণ স্বয়ং খলিফার 
উপস্থিতিতেই হতে হবে এবং 
খলিফাকেই তাদের দাবি দাওয়ার কথা 
শুনতে হবে। তার এই আবেদন মঞ্জুর 
করা হয়। 


(রাযি.)-কে আযান দিতে আহবান 
করেন। নবী (সা.)-এর ওফাতের পর 
থেকে বিলাল (রা.) আর আযান 
দিচ্ছিলেন না। কিন্ত এই মহান মুহ্ 
খলিফার আবেদনে যখন দীড়িয়ে যান 
এবং আযান দেন তখন সাহাবীরা 
(রাযি.) কানায় ভেঙে পড়েছেন। এই 
স্বরের সাথে কত স্মৃতি, কত ইতিহাস 
কত আবেগ । সকাল বেলায় আবু 
ওবায়দা (রা.) কে তাঁর আগমন সংবাদ 
সফ্রোনাসকে দিতে বলেন। তাই করা 
হল। কিন্তু এক পর্যায়ে সফরোনাসের 
সাথে যখন কেবল আবু ওবায়দাকে 
(রা.) নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন 
তখন তার সাথীরা বললেন, আমিরুল 
মুমিনীন আপনি বিনা নিরাপত্তায় 
যাচ্ছেন, আমাদের ভয় হয় যে যদি 
তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, অথচ 
আপনার সাথে নিরাপত্তার কিছু নেই। 
ওমর (রাি.) পাঠ করলেন, 


২ 


৩ 


জেরুজালেমকে ঘিরে 


গ্সেডের বুদ্ধ 


(১০৯৫-১২৯২) 


এম আহমদ 


90957158584 
“বলুন, আমাদেরকে কোন মুসীবত 
আক্রান্ত করতে পারবে না কেবল তা 
ব্যতীত যা আল্লাহ আমাদের জন্য 
লিখে রেখেছেন; তিনি আমাদের প্রভু, 
আমাদের নির্বাহক। সুতরাং 
কেবল আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা 
উচিত (৯:৫১) । 
অতঃপর ওমর (রা.) পেঁট্রিয়ার্ক 
সফ্রোনাসের সাথে সাক্ষাত করেন এবং 
তাদের জানমাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তার 
বিষয়াদি নিশ্চিত করেন। সেই হতে 
জেরুজালেমে সকল ধর্মের (ইহুদি- 
খ্রিস্টান) লোকজনের যাওয়া আসা, 
ইবাদত-আরাধনার নিরাপত্তা বিধিত 
হয় এবং এটা এভাবেই যুগপৎ হয়ে 
পড়ে। 


প্রথম ক্রুসেড 

এগারো শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান 
শীসকেরা ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক 
অভিপ্রায়ে জেরুজালেমকে 
মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিতে 
পরিকল্পনা শুরু করেন। এই কাজ 
করতে গিয়ে তারা যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের 
সূচনা করেন তা ছোট বড় আকারে ১৩ 
শো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলতে 
থাকে । তাদের যুদ্ধ ও দখলদারিতে 
প্রাণহাণী ঘটান, নানান রকমের 
অত্যাচার ও নির্যাতন করেন এবং 
সর্বোপরি যুদ্ধের অর্থ সং্্রহ করতে 
এবং সৈন্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসলাম 
ও মুসলমানদের বিপক্ষে যে চরম 
মিথ্যাচার ও প্রোপাগাপ্তা করেন তার 


জের এখনও শেষ হয় নি। ইউরোপ ও 
মুসলমানদের মধ্যে হাজার বছরের 
টানাপোড়নের সম্পর্ক এই যুদ্ধংদেহী 
তৎপরতার সৃষ্টি । 
১০৬০ এর দশকে সেলজুক (মুসলিম) 
তুকীদের হাতে জেরুজালেমের কর্তৃতৃ 
চলে গেলে পশ্চিমা দেশে উত্তেজনা 
হয়। কেননা যেকোনো 
পটপরিবর্তনে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের 
অবকাশ দেখা দেয়। কিন্তু এই 
পরিবর্তন সাধারণ ছিল না, এটা 
ইউরোপিয়ানদের সামনে যুদ্ধের একটি 
অজুহাত খাড়া করে দেয়। ১০৯৫ 
সালে বুউয়ের গডফি (০০৫7০) ০ 
70%/77197, একজন ফরাসী) 
জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। 
১০৯৯ সালে মুসলমানদেরকে 
পরাজিত করেন এবং জেরুজালেম 
তাদের দখলে আনেন। এই যুদ্ধে 
গোটা ক্যাথোলিক চার্চ ও পোপ দ্বিতীয় 
আর্বানের (১০৩৫-১০৯৯ খি.) সমর্থন 
ও আশীর্বাদ ছিল। বিজয়ের পর 
ক্রুসেড যোদ্ধারা জেরুজালেমে রক্তের 
বন্যা বহান। এটা ইউরোপিয়ানদের 
নিজ বিবরণ অনুযায়ী । শহরে কী নারী, 
পাওয়া গেছে, তাকেই নিধন করা 
হয়েছে। বহমান রক্তে নাকী সেদিন 
ঘোড়ার খোর পিছলে যাচ্ছিল। এই 
ছিল নিধনের নৃশংসতা । 
বিজয় ধরে রাখা, পরবর্তী যুদ্ধাদি 
চালিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি 
প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্দেশ্যে গডফি জেরুজালেমের 
বাদশার পদে সমাসীন হন। 


ফেব্রুয়ার'১৮ __________'ঁ্। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


নাইট টেম্পলারদের আত্মপ্রকাশ 

১১১৮ সালে (মতান্তরে ১১১৯ সালে) 
বাদশাহ ২য় বন্ডউইনের সময় 
সন্যাসীদের মধ্য থেকে একদল স্থায়ী 
সেনাবাহিনী তৈরির প্রস্তাব আসে 
যাদের কাজ হবে তীর্থযাত্রীদের 
প্রতিরক্ষা ও জেরুজালেম সংরক্ষণ 
এই বাহিনী তৈরির মূলে ছিলেন হিউ 
ডি প্যান, (একজন ফরাসী নৌবলম্যান 
(791 717, রাজকীয় প্রথায় 
একজন সম্মানিত, উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি) 
এই বাহিনীর মাধ্যমে ইউরোপ থেকে 
বিধানের এক ধরনের ফ্রাঞ্চাইজ নেয়া 
হয়। এতিহাসিকদের কেউ কেউ এই 
উদ্দেশ্যদ্ধয়ের ওপর দ্বিমত করেন 
তাদের ধারণা যে এই বাহিনী তৈরির 
“মতলব' অন্যস্থানে ছিল। ঘটনা যাই 
হোক এর নাম দেয়া হয় 11162 ০977০7 
91112 4997 47112111507 116 
762717162০0 1৫772 591977107 
সংক্ষেপে 112 47112/1 ]27717177 
এক দিকে ওরা সন্ন্যাসী আর অপর 
দিকে নিবেদিত যোদ্ধা, খোদার যোদ্ধা 
নামের তাৎপর্যের দিক দিয়ে “নাইট 
টেম্পলার হল ধর্ম যোদ্ধা, সন্যাসী 
যোদ্ধা। এটা ভারতের শিবসেনার 
সমার্থক, এই যোদ্ধারা ও তাদের জীবন 
স্রেফ যুদ্ধ কেন্দ্রিক, সমর নিবেদিত 
আবার যদিও নামের মধ্যে “দরিদ্র 
(9০০7) শব্দটি আছে কিন্তু শব্দে যাই 
থাকুক বাস্তবে এভাবে থাকবেনা 
সেদিন যে বাহিনীটি গড়া হয়েছিল তা 
অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট বাহিনী 
হয়ে গড়ে উঠবে। তারা আগামীতে 
ধনসম্পদের পাহাড় গড়বে, রাজকীয় 
প্রশাসনের মোকাবেলায় হুমকি হবে 
এবং অবশেষে তাদেরকে মেরে শিকড় 
নির্মল করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু 
এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত 
হবে না। মনে রাখতে হবে, এদের 
অস্তিতু ছিল চার্চের নামে, ধর্মের 
আওতায়, চার্চ ও রাজার যৌথ 
শাসনের অধীনস্থ হয়ে যা পরবর্তীতে 
ইউরোপের ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থায় 


প্রবল ছাপ মারবে । শুধু যে তাই, তা 
নয়, পরবর্তীতে মানুষ ধর্ম, চার্চ, যুদ্ধ 


হয়। তাদের হাতে একটি ব্যাংকিং 
সিস্টেমও গড়ে ওঠে। তীর্ঘযাত্রীরা 


নৃশংসতার “মিলনের সম্পর্কে' বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে উঠবে । তাছাড়া মধ্যযুগ, যুক্তির 


নিরাপত্তার জন্য নিজেদের অর্থ 
(সোনা-রূপা) ওদের দফতরে জমা 


যুগ এবং এনলাইটনম্যান্টের যুগ পর্যন্ত 
ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থায় ফাটল ধরাতে 


দিত এবং মোকাবেলায় সেই মুল্যের 
কাগজের রিসিট নিয়ে পাড়ি জমাত 


যেসব উপাদান কাজ করে থাকবে, 
এটাই হবে তাদের একটি । 
বাদশাহ বন্ডউইন ক্রুসেড যোদ্ধাদেরকে 


নির্দিষ্ট শহরাদিতে রিসিট দেখিয়ে টাকা 
তুলতে পারত। এই সার্ভিসের জন্য 
১০% চার্জ করা হত। তীর্থ ছাড়া 


জেরুজালেম মসজিদের কর্তৃত্ব দান 
করেছিলেন। এক সময় তারা 
মসজিদের মাটির নিচে একটি বিরাট 
ধনভাপ্তার লাভ করে। তারা নাকি 
ভিত্তিস্থ মাটি খুড়ে ০74 ০1 ০০৮০7৫7%% 
পায়। মতান্তরে সেটি ছিল হলি গ্রেইল 
(1791) 0727) । তবে এর ওপর 
আরও মতামত আছে। যেমন ডেড সী 
ক্রোল (9227-994 507/011), কোনো 
মৌলিক অতি বিরল তত, যিশুর কোন 
শিষ্যের কর্তিত মস্তক অথবা ৭০ 


সাধারণভাবে এই সিস্টেম ব্যবহৃত 
হয়। 


দ্বিতীয় ক্রুসেড 

ক্রুসেডের যুদ্ধ কয়েক দফা হয়েছিল । 
জেরুজালেম ক্রুসেডদের দখলে থাকা 
অবস্থায় তারা সেখান থেকে অপরাপর 
স্থান দখল করার জন্যও যুদ্ধ করে। 
তাছাড়া ইউরোপ থেকে এই উদ্দেশ্যে 
আরও যুদ্ধাদি নিয়ে যাওয়া হয়। 
এগুলোর সবই ক্রুসেডের যুদ্ধ, ধর্মের 


খিস্টান্দে রোমানরা জেরুজালেম যুদ্ধ। 


আক্রমণ করলে ইহুদিগণ তাদের 
সোনা-রূপা স্থানে স্থানে গোপন করে 
যে ম্যাপ তৈরি করে রেখেছিল সেই 
ম্যাপ আবিষ্কার এবং সেই বিপুল 
সম্পদাদি উদ্ধার ইত্যাদি। তবে মূল 
বন্তটি কী ছিলতা নিশ্চিত করা না 


একজন ফরাসী এবোট বার্নার্ড অব 
ক্লেয়ারভক্স (19977477 97 
01777)-এর আহবানে বাদশাহ 
৭ম লুইস ও ৩য় কনরাডের অধীনের 
একটি ক্রুসেড ১১৪৭ থেকে ১১৪৯ 
পর্যন্ত চালানো হয়। কিন্তু তারা এই 


গেলেও জিনিসটি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল তা তাদের এক “চুড়ান্ত-মুক্তি 
সনদ” থেকে বোঝা যায় 
টেম্পলারদের প্রধান ফ্রান্সে আসেন 
চার্চ প্রধান, বাদশাহ ও অবশেষে 
পোপের সাথে দেখা করেন এবং তার 
কাছ থেকে একটি অনাক্রম্যতা 
(77%71%77)) লাভ করেন এই অর্থে 
যে কোনো দেশের আইন তাদেরকে 
স্পর্শ করতে পারবে না, তাদেরকে 
কোনো রাষ্ত্রীয় নিয়মনীতি মানতে 
হবেনা, খাজনা ইত্যাদি দিতে হবে না 
এটা কেন? তারা সেখানে কী 
মহামুল্যের বন্ত পেয়েছিল এসব সব 
প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর এখনও 
পাওয়া যায়নি । তবে তখন থেকে তারা 
এক ওটঢেল সম্পত্তির মালিক হয়, 
ইউরোপ জুড়ে তাদের ক্ষমতা বিস্তার 


অভিযানে তেমন কোন ফায়দা হাসিল 
করতে পারেননি । 


সালাউদ্ীনের সাথে ক্রুসেডদের যুদ্ধ 
হয় ১১৮৭ সালে। এর কয়েক দশক 
আগে অপর এক ক্রুসেড যুদ্ধে এই 
মর্মে বিরতি (7০০) আসে যে 


বিপ্রতা সৃষ্টি করবেনা। এটাই প্রায় চার 
যুগ ধরে চলছিল । কিন্তু ১১৮৭ সালের 
জানুয়ারি মাসে একটি হজ্জযাত্রী 
কাফেলাকে রেনোন্ড (1:277019) 
আক্রমণ করেন, মালামাল লুট করেন 
এবং তাদেরকে মারধর করে জেলে 


ফেব্রুয়ার১৮ __________'কককলল্্্্্। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিক্ষেপ করেন। রেনোন্ডের উদ্দেশ্য 
ছিল সালাউদ্দীনকে যুদ্ধে নামানো । 
অবস্থা এই ছিল যে জেরুজালেমের 
বাদশাহ বন্ডউইন কোষ্ঠরোগে আক্রান্ত 
হয়ে তার ভায়রা (6791767 17-10/)) 
14442 70//71741)7 (04707 
1,/57/72717) রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব 
দেন, (71676 777 ০ 72261) | কিন্তু 
গীর সে ধরনের তেমন কোন দক্ষতা 
ছিল না। তাই তার এক প্রাক্তন-মৈত্রী 
এবং “সুযোগও গ্রহণ করতেন? । 
রেনোন্ড একজন রক্ত-লিন্সু ব্যক্তি 
ছিলেন । তবে রেনোন্ড কর্তৃক ব্যবসায় 
কাফেলাকে ইতিপূর্বে হয়রানী করার 
অভিযোগও আছে। 

পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমানদের এক্য 
ও শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই রেনোল্ড 
ইচ্ছে করেই সালাউদ্দীনকে যুদ্ধে 
নামিয়ে চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেন। 
এই উদ্দেশেই একটি নিরপরাধ, নিরস্ত্র 
হজ্জগামী কাফেলাকে আক্রমণ । এরই 
জওয়াব দিতে আসেন সালাউদ্দীন 
আইয়ুবী। ১১৮৭ সালে তিনি 
ক্রুসেডদেরকে দারুণভাবে পরাজিত 
করেন এবং জেরুজালেম পুনরুদ্ধার 
করেন। তার জেরুজালেমে প্রবেশ ও 
বিজয় ছিল রক্তহীন। 


তৃতীয় ্রুসেড 

সালাউদ্দীনের বিজয় ইউরোপে তুমুল 
ক্ষোভ ও বিকম্পন সৃষ্টি করে। পোপ 
৩য় আর্বান হার্ট এটাক করে মারা 
যান। স্মরণ রাখা দরকার যে ১০৯৯ 
সালে যখন জেরুজালেম ক্রুসেডরা 
দখল করে তখন পোপ দ্বিতীয় 
আর্বানের মৃত্যু হয়। পোপ সপ্তম 
গ্রিগোরি পালটা ক্রুসেড নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আহবান করেন । জার্মানের প্রথম 


১১৮৯ সালে ইংল্যান্ডের বাদশাহ 


আরও একটি বছর থেকে যেতে 


তৃতীয় রিচার্ড সেকালের সবচেয়ে ভারী 


পারতেন তবে সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুতে 


অস্ত্র ও কামানসহ ১৭,০০০ সৈন্য 
নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গন্তব্যস্থলে 


তার উত্তরাধিকার নিয়ে যে অন্তর্ন্ 
শুরু হয় তার সুযোগে জেরুজালেম 


পৌঁছিলে তার সাথে সিভিলিয়ান হয়ে 


আক্রমণ করা যেত এবং হয়ত বিজয় 


থাকা ও পলাতক ক্রুসেডরা শরিক 


আসত । ইংল্যান্ড ফেরার কয়েক বছর 


হন। তাছাড়া সেই অঞ্চলের খিিস্টিয়ান 


পর অর্থাৎ ১১৯৯ সালে রিচার্ড মারা 


সৈন্যরা যারা আগে বন্ডউন ও গীর 
অধীনে ছিল তারাও সংঘবদ্ধ হন। 
অপরদিকে সালাউদ্দীনের সৈন্য সংখ্যা 


যান)। 


অন্যান্য ক্রুসেড 


দিন দিন কমে আসছিল, কেননা তার 


রিচার্ডের ইচ্ছে ছিল তিনি আরেক দফা 


লোকজন ছিল জেহাদ করতে আসা 


অভিযান চালাবেন । কিন্ত জেরুজালেমে 


নানান অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ যারা 
পরিবার পরিজন ও ক্ষেত-খামার রেখে 
বছরের পর বছর লেগে থাকার মত 
অবস্থানে ছিল না। রিচার্ড বিপুল 
শক্তিতে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি একর, 
জাফা, কেসারিয়া এবং টায়ার এই 
শহরগুলো মুসলমানদেরকে পরাজিত 
করে নিজ দখলে নেন। দু এক শহরে 
তুমুল যুদ্ধে কখন এই পক্ষ কখন সেই 
পক্ষ বিজয় লাভ করতে থাকে । কিন্তু 
রিচার্ড প্রথমে একর দখল করেই 
সেখানে যুদ্ধাপরাধ করেন । তার হাতে 
২,৭০০ মুসলিম সৈন্য ধরা পড়লে 
তিনি কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্বার বিনিয়ে 
মুক্তিপণে ফিরৎ দিতে রাজি হন। কিন্তু 
স্বর্ণ হস্তান্তর ও সৈন্য ফিরৎ পাওয়া 
প্রক্রিয়া স্পষ্ট করতে খানিক দেরি হলে 
তিনি সকল সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে 
শিরচ্ছেন করেন। 

অনেক তুমুল যুদ্ধের পর ১১৯২ সালে 
উল্লেখিত শহরগুলো তার কর্তৃতে রেখে 
এবং জেরুজালেম আক্রমণ না করেই 
রিচার্ড ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন । রিচার্ড 
তখন আহত ছিলেন। এতিহাসিকদের 
মতে তিনি জেরুজালেম বিজয় করতে 
পারবেন বলে মনে করেননি অথবা 
বিজয় করলেও তা ধরে রাখতে 


ফিলিপস অগাস্টাস এক বিরাট বাহিনী 


পারবেন বলে নিশ্চিত ছিলেন না। 


আহত হবার পর সে ক্ষতস্থান আর 
পুরোপুরি ভাল হয়নি বরং সেই ক্ষত 
থেকেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে 
ভ্রুসেড যুদ্ধ থেমে যায়নি। এই যুদ্ধ 
তার পরের একশো বছর পর্যন্ত চলতে 
থাকে। কিন্ত ত্রুসেডরা জেরুজালেম 
দখল করতে সমর্থ হননি। ছোট বড় 
যুদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে হচ্ছে ১২০২-৪ 
সালে, ১২১২-২১ সালে, ১২২৮-২৯ 
সালে, ১২৪৯-৫৪ সালে, ১২৭০-৭২ 
সালে ও ১২৯১ সালে । 


নাইট টেম্পলারদের শেষ দশা 

১২৯২ সালে একমাত্র শহর একর 
ব্যতীত আর কোনো শহর নাইট 
টেমপলারদের অধিকারে থাকেনি এবং 
১২৯২ সালের যুদ্ধেই (মতান্তরে ১২৯১ 
সালে) তারা পরাজিত হয়ে তাদেরকে 
শেষ লর্ড (০7770 7475157০11৫ 
1712/1/5 ?5717107) জ্যাক ডি 
মলোয়সহ সাগর পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে 
আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের 
বাদশাহর কাছে মিলিটারি সাহায্যের 
আহবান পাঠান। কিন্তু বিধি বাম। 
কোনো সাহায্য আসেনি । ফ্রান্সের 
বাদশাহ ফিলিপ দ্যা ফেয়ার (77711) 
17০ 77777) তখন নাইট-টেম্পলারদের 


নিয়ে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা 
করেন। পথে কোনো এক নদীতে 
ফেড্রিক ডুবে মরেন। কুলক্ষণ ভেবে বা 


পরবর্তী বছর সালাহউদ্দীনের মৃত্যু 


কাছ থেকে নেয়া ধারের (92745) 


হয়। (ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন)। ক্রুসেডদের অনুশোচনা 


নিরাশ হয়ে তারা যাত্রা ভঙ্গ করেন। 


ছিল যে রিচার্ড যদি কোনো রকমে 


ভারে ডুবু ডুবু অবস্থায়। তাছাড়া 
দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা কাটিয়ে 
ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। 


ফেব্রুয়ার১৮ ________'কককক্। আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাছাড়া ইংল্যান্ডের সাথে তখন তার 
যুদ্ধের সম্পর্ক ছিল। লক্ষণীয় যে 
টেম্পলাররা তাদের টাকা সুদে ধার 
দিয়ে বাদশাহি চালাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধের 
খরচের জন্য নিজেদের টাকা ব্যয় না 
করে বাদশাহকেই সে খরচ বহন 
করতে আবেদন করছিল যাতে বাদশাহ 
পরিশেষে সেই টাকা ট্যাক্সের মাধ্যমে 
জনগণের কাছ থেকে তুলে নেন। এই 
কারসাজি আর আজকের কারসাজির 
মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বড় 
বড় কর্পোরেশনের চাপে ইউরোপিয়ান 
সরকারগুলো যুদ্ধে যায় এবং ট্যাক্স 
পেয়ারের টাকায় সে যুদ্ধ চালায়। 
তারপর কর্পোরেশনগুলো যুদ্ধোত্তর 
ফায়দা হাসিল করে । 

ডি মলোয় নিরাশ হয়ে ১৩০৭ সালে 
ফ্রান্সে আসেন কিন্ত ইত্যবসরে অনেক 


তারা শয়তানের (৫.০) উপাসনার 


প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করা, (োদ্রির 


কথাও স্বীকার করে। তবে এমন 
স্বীকারোক্তিতে মূলত কিছুই প্রমাণিত 


কাছে) গোনাহের স্বীকারোক্তির উর্ধে 
ওঠা এগুলো ছিল বিরাট বৈক্তিক, 


হয় বলে মনে হয় না। অবশেষে জ্যাক 


পারিবারিক, সামাজিক 


ডি মলোয় ও তার সহপার্ট ৬০ জন 
নাইট-টেম্পলারকে আগ্তনে পুড়িয়ে 
হত্যা করা হয়। 


আছে,দেখা যেতে পারে)। 


কিন্তু বাকী টেম্পলাদের কী হলঃ 


কিন্ত সবকিছুর পরও একথা স্পষ্ট যে 


তাদের বিরাট সম্পত্তির কী হল? তারা 
কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করলো? 
এসবের কোন হদিস সেদিন পাওয়া 
যায়নি, বা সর্বসাধারণ জানেনি। 
অনেকের ধারণা যে এই নাইট- 
টেম্পলাররাই বিভিন্নী গোপন 
সোসাইটির আড়ালে থেকে কাজ করে 
যেতে থাকে, যেমন- ফ্িম্যাসন, 
ইলুমিনাটি ইত্যাদি। 


শেষ কথা 


ষড়যন্ত্র হয়ে যায়। পোপের সম্মতি 


ক্রুসেডের যুদ্ধগুলি মুসলিম ভূখণ্ডে 


নিয়ে ফিলিপ জ্যাক ডি মলোয় ও তার 
অনুচরদেরকে গ্রেফতার করেন ও 


অনেক বিপর্যয় এনেছে, অনেক 
প্রাণনাশ করেছে, তাদের জাতীয় 


১৩১৪ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুদণ্ড দেন 
এবং তাদের হত্যার মাধ্যমে ফিলিপ 
কর্জমুক্ত হন। এসব কাজ পশ্চিমা দেশ 


জীবনে ও মানসিকতায় অনেক প্রভাব 
ফেলেছে । এই কথাটি আবার 
ইউরোপের ব্যাপারেও সত্য। দুই শো 


এখনো আরব দেশের ডেসপট 
লীদারদের সাথে করে, তাদেরকে 


বছর ব্যাপী চালিত এই যুদ্ধ 
ইউরোপের রাজনীতি, সমাজ ও মনন 


নির্ঈ করে তাদের গচ্ছিত টাকা 


জুড়ে রেখেছিল । যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসে 


আত্মসাৎ করে। ডি মলোয় ও তার 
অনুচররা ১৩ই মার্চ শুক্রবার দপ্প্রাপ্ত 
হন এবং এর পর থেকে £1194)) 1716 


উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ জনগণ স্বহস্তে ধন- 
সম্পদ দান করেছিল, যুদ্ধে গিয়ে জীবন 
দিয়েছিল, জীবন নিয়েছিল এই যুদ্ধ 


1317 ইউরোপিয়ানদের কাছে একটি 
কুলক্ষণ হয়ে পড়ে! 


তাই মামুলী ছিল না, হতেই পারত 
না। 


টেমপলারদের ওপর অভিযোগ আনা 


সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে সকল 


হয় যে তারা নাকী ধর্মচ্যত বা 
বিপথগামী হয়েছিল, (/127997, ধর্ম 


বিপর্যয় ও নিষ্ঠুর দিকগুলোর পরও 


মুসলমানদের হাতে জেরুজালেমে যে 
শান্তি-নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা 
বিরাজ করেছিল তা ইউরোপীয় 
খিস্টিয়ান পক্ষের হাতে হয়নি 
সাধারণভাবে, মুসলমানদের শাসন 
ব্যবস্থায় চার্চ ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার মত জনগণ নির্যাতিত হয়নি 
যেসব কারণের প্রেক্ষিতে ইউরোপ 
নাস্তিক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ 
করেছিল, সেই ধরণের কারণাদি 
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তুলনীয় ছিল 
না, যে কারণে সাম্রাজ্যবাদের 
প্রোপাগান্ডা, শক্তি প্রয়োগ ও বলিষ্ঠ 
মিথ্যাচারের পরও ইসলাম যেভাবে 
দাড়িয়ে থাকে (এবং এখনো আছে) 
সেভাবে চার্চ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা 
নাড়িয়ে থাকতে পারেনি । 

আজ ইউরোপ একটু নমনীয় হয়ে 
প্যালেস্টাইন-সমস্যার সমাধান করলে 
বিশ্বের অনেক অশান্তির সমাধান হত। 
বিশ্ব অন্য ধরনের শান্তির পথ খোজে 
পেত। কিন্তু পশ্চিমের মন-মানসিকতার 
যে অংশে শক্তি নিহিত সে অংশ 
ইসলাম ও মুসলমানদের পদদলিত 
করা ছাড়া আর কোন ধারণা রাখে বলে 
মনে হয় না। 


-্ড] 


এগুলো ছিল “মানুষের কাহিনী, 


তবুও একবিংশ শতাব্দীর কামনা এই 


বিশ্বাস থেকে সরে গিয়েছিল); তারা 


মানুষের ইতিহাস। এই যুদ্ধে 


প্রচলিত ধর্মীয় বাহ্যিক আনুষঙ্গিকতার 


মূল্যবোধের বিষয় ছিল, আদর্শগত 


প্রয়োজনীয়তা মনে করত না; এমন কি 
মুসলিম জগতের সংস্পর্শে সূফী 


বিষয় ছিল। এই যুদ্ধ তার সময় সীমায় 
যে মানসিকতা তৈরি করেছিল তার 


যে বিশ্বে শান্তি আসুক, মানুষ শান্তির 
পথ পাক, পশ্চিমের যেদেশগুলোর 
যেগুলোকে ওয়ার-ইকোনমি (/47- 
9০097/0771))) করে রাখা হয়েছে 


দার্শনিক কিছু সংযোজন ঘটানোর 
অভিযোগও ছিল। নির্যাতন কক্ষে 


প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়ে পড়েছিল 
সেই মানসিকতার ছুয়াচ আজও 


মারপিট খেয়ে সবাই যত অভিযোগ 


অনুভব করা যায়। সেদিন সেই 


ঢালা হয় তার সবই স্বীকার করেছিল । 


যোদ্ধারা বিজয়ী হওয়া, সামাজিক 


সেগুলো এই যুদ্ধংদেহী ধারা থেকে 
বেরিয়ে অন্য ধারা খুঁজুক। তবেই 
আশা করা যায় শান্তি ফিরবে । 


ফেব্রুয়ার'১৮ ___________'ঁ্। আত্তর্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


দাওয়াত ও তাবলীগ তথা দীনের 
প্রচার-প্রসার, ধর্মের প্রতি মানুষকে 
আহবান করা, ইসলামী শরীয়ার 
গুরুত্ৃপূর্ণ একটি অংশ । মানুষের কাছে 
দীন ইসলাম পৌছানোর অন্যতম 
মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগ । 
মানবজাতির পথপ্রদর্শক, মানবতার 
অগ্রদূত, মহামানব ও শ্রেষ্ঠমানব 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদ 
আকরাম (সা.)-এর পর আর কোনো 
নবী এ দুনিয়াতে আসবেন না। 
অতএব, নবীওয়ালা এ মেহনত, পবিত্র 
এ দায়িতৃ, গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ ও 
মুবারক এ জিম্মাদারী আখেরী নবীর 
উম্মতকে পালন করতে হবে। রাসূল 
(সা.) এ দায়িত উম্মতে মুহাম্মদীর 
উপর অর্পণ করে গেছেন। বিদায়ী 
হজের ভাষণে রাসূল (সা.) বলেন, 
“তোমরা যারা উপস্থিত তারা যারা 
অনুপস্থিত তাদের কাছে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছিয়ে দাও।' ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিদায়ী 
হজের ভাষণের পর সোয়া লক্ষ 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
সাহাবায়ে কেরাম ব্যতিত প্রায় সকল 
সাহাবায়ে কেরাম দীনের দাওয়াত 
নিয়ে পৃথিবীর আনাছে কানাছে ছড়িয়ে 
পড়েছেন। মানুষের কাছে দীন 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্য, 
দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সারা 
দুনিয়া, দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে 
বেড়িয়েছেন। ইসলামের প্রচার 


তাবলীগ জামায়ায়াত: 
খালেস দীনী কাফেলা 


মাওলানা এরফান শাহ 


প্রসারের জন্য সফর করেছেন। 


এসব মৌলিক জিনিস খুবই প্রয়োজন 


সাহবায়ে কেরাম ইসলামের মর্মবাণী 
বাড়ি, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং 
দেশে দেশে পৌছে দিয়েছেন। এ কথা 


তথা অপরিহার্য । এজন্য আল্লাহপাক 
তা সহজ প্রাপ্য তথা ফি করে 
দিয়েছেন। বিনামূল্যে ও বিনা টেক্সে 
সৃষ্টি জগত তা ভোগ করে যাচ্ছে। যে 


অনস্বীকার্ধ সাহাবায়ে কেরামের 
দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতে এবং 


সত্তা বিনামূল্যে এবং বিনা টেক্সে এসব 
মৌলিক জিনিস আমাদেরকে প্রদান 


উনাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফসল 


করছেন, সেই সত্তার নাম হচ্ছে মহান 


আজ ইসলামের মত নেয়ামত দুনিয়ার 


রব, সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ। 


মানুষ সহজে এবং বিনামুল্যে ভোগ 
করতে পারছেন। 


দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য এসব 
মৌলিক জিনিসের যেমন প্রয়োজন, 


বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে 
অনেক গবেষণা, যাচাই-বাছাই ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরীক্ষা- 


অনুরূপভাবে পরকালের মুক্তির ও 
শান্তির জন্য দীন ইসলাম ততোধিক 
বেশি প্রয়োজন। দুনিয়ার মৌলিক 


নিরীক্ষার পর তা মানুষের ব্যবহার 


উপযোগী হলে তারপর তা বাজারজাত 


অনুরূপভাবে দীন ইসলাম ছাড়া 


করা হয়। আল্লাহপাক মাখনুক সৃষ্টির 


আখেরাত তথা পরকাল অচল। 


আগে মাখলুখের প্রয়োজনীয় জিনিস 


দুনিয়ার জীবন-যাপনের জন্য দুনিয়ার 
মৌলিক বিষয় যেমন অপরিহার্য, 


মওত ও রিজিক সৃষ্টি করেছেন। আর 


অনুরূপভাবে পরকালের জন্য 


পরকালের অনন্ত অসীম জীবন যার 
শুরু আছে কিন্ত শেষ নেই, সেই 
আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র 


পরকালের মৌলিক বিষয় ইসলামও 
অপরিহার্য । এ পৃথিবীতে বাঁচার জন্য 
যেমন আলো ও বাতাস দরকার, 


জাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ 
করেছেন মুহাম্মদুর রাসুল (সা.)-কে। 


তেমনিভাবে পরকালের মুক্তি ও শান্তির 
জন্য ঈমান ও আমল দরকার । জীন ও 


মানুষকে আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি 


ইনসানের যেহেতু এ জীবনের পরেও 


দাওয়াত আর তাবলীগ করার জন্য । 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জিনিস 


আরেকটি জীবন রয়েছে আর সেই 
জীবনে শান্তিতে থাকার জন্য 


মাখলুকের যতবেশি বেশি প্রয়োজন, 
খালেক তথা সৃষ্টিকর্তা তা মাখলুক 


আল্লাহপাক দান করেছেন আল্লাহর 
মনোনিত ধর্ম “দীন ইসলাম? । আর এ 


তথা সৃষ্টির জন্য সহজলভ্য করে 


“দীন ইসলাম" দিয়ে রাসূল (সা.)-কে 


দিয়েছেন। দুনিয়াতে বসবাসের জন্য 
আলো, বাতাস, আগুন, পানি ও মাটি 


দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন । মুহাম্মদুর 
রাসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ 


ফেব্রুয়ার'১৮ __________''ঁু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
নবী। আর কোনো নবী এ পৃথিবীতে 


আমি মুসলমানদের মধ্য হতে 


আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে 


একজন ।” (সূরা হা-মিম সিজদা: ৩৩) 


আগমনকারী মানুষের কাছে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেয়ার দায়িতু ও 
জিম্মাদারী কিন্তু সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ 
নবীর এ উম্মতকে পালন করতে হবে । 
মানুষকে আল্লাহর পথে, দীনের পথে, 


হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, “আমার 


হচ্ছে সেই ধারায় মুজাদ্দেদে মিল্লাত 
হযরতজি হযরত মাওলানা ইলিয়াছ 
(রহ.) পবিত্র ও মুবারক এ মেহনত ও 


পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌছে 


দাও ।” (সহীহ আল-বুখারী: ৩২৭৪) রাসূল 
(সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দুনিয়ার 
মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক। এক 


কাফেলার সংস্কার, যুগোপযোগী 
পরির্বতন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, 
মোডিফাই ও আপডেট করেছেন মাত্র । 


হযরতজির এ গবেষণাধর্মী সংস্কার 


রাসূলের পথে, হেদায়েতের পথে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনুক। পৃথিবীতে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি 
ইসলামের পথে, কল্যাণের পথে এবং আল্লাহকে ভয় করুক। আল্লাহর করেছে। নিরব এক বিপ্রব সৃষ্টি 
আলোর পথে আহবান করার জন্য ইবাদত _করুক। ইসলামের উপর করেছে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে 


ংহত একটি জামায়াত সর্বদা 


চলুক। দীন মত জীবন যাপন করুক 


মানবজাতি উপকৃত হচ্ছে। সমাজ 
আলোকিত হচ্ছে। গোমরাহী তথা 


থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সারা দুনিয়ার মানুষ জাহান্নাম থেকে 
কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, মুক্তি পেয়ে জান্নাতবাসী হউক। বদদীন দৃরীভূত হচ্ছে। এ মুবারক 
“তোমাদের মধ্যে হতে একটি বর্তমান তাবলীগ জামায়াতও একই 


জামায়াত এমন হওয়া জরুরী যারা 
মানুষকে কল্যাণের পথে আহবান 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত 


মেহনত আজ সারা দুনিয়ায় প্রশংসিত 
ও সমাদৃত হয়েছে। শতাব্দীকাল ধরে 
এ মেহনত যেভাবে পৃথিবীতে নিরব 


করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে 


চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য ও গন্তব্য 


এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর 
তারাই পূর্ণ সফলকাম হবে।” সূরা 


বিপ্লব ঘটিয়েছে, সারা দুনিয়ায় 


যদি এক ও অভিন্ন হয় তাহলে গতি 


প্রসারিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যা 


পথ ভিন্ন হলেও একই পথের পথিক 


আলে-ইমরান: ১০৪) পরকালের 


বলা যায়। অতএব, রাসূল (সা.) এর 


পরিচালিত হয়ে আসছে, তা আল- 
হামদুলিল্লাহ বলা যেতে পারে, মহান 


অপরিহার্য ও মৌলিক বিষয় “দীন 
ইসলাম" সহজে ও বিনামূল্যে 


উদ্দেশ্য আর বর্তমান তাবলীগ 
জামায়াতের উদ্দেশ্য যেহেতু এক ও 


মানুষের 
দৌড়গোড়ায় পৌছে দিচ্ছেন বর্তমান 


রবের দরবারে মকবুলিয়তের স্বাক্ষর ও 
প্রমাণ বহন করে। 


অভিন্ন সেহেতু বলা যায় বতর্মান 


তাবলীগ জামায়াত। তারা দীনের এ 


তাবলীগ জামায়াত রাসূল (সা.) এবং 


মহান দায়িত নিরবে পালন করে 


সাহাবায়ে কেরামের নির্দেশিত ও 


যাচ্ছেন। আর টঙ্গির তুরাগ নদীর 


দাওয়াত ও তাবলীগ । 


পাড়ের বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে সর্বস্তরের 


উল্লেখ্য, খালেচ, নির্ভেজাল ও খার্টি 


ধর্মপ্রাণ মুসলমানের এক মিলনমেলা 
তথা প্রাণকেন্ত্র। বলা হয়ে থাকে 


দীনী এক মেহনত ও ভ্রাম্যমান এক 


লিল্লাহিয়াত, মুখলিস, খাঁটি, নিরব ও 
প্রচারবিমুখ এ রকম একটি 
জামায়াতের নাম হচ্ছে তাবলীগ 
জামায়াত। যাদের ইখলাস, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিমরাও কখনো 
প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়নি। সকল 


মাদরাসা তথা পাঠশালার নাম হচ্ছে 


হজের পরে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম মহা সমাবেশ । 


তাবলীগ জামায়াত। তাদের আখলাক 


বিতর্ক ও সমালোচনার উধ্র্বে, সকল 
শ্রেণী পেশার মানুষের আস্থার প্রতিক 


ও ইখলাচের বদৌলতে হাজার হাজার, 


দাওয়াত ও তাবলীগের পবিত্র এ 


লাখ লাখ, কোটি-কোটি মানুষ আজ 


কৃষক-শ্রমিক, চাকুরীজীবী, কর্মজীবী, 
সাধারণ শিক্ষিত, ধর্মীয় শিক্ষিত, ছাত্র- 


হেদায়েতের আলোয় আলোকিত 


শিক্ষক, ওলামা ও তালাবা সকল শ্রেণী 


হচ্ছে। পথহারা মানুষগ্ডলো পথের 


সন্ধান পাচ্ছেন। নিজের জীবনকে 


পেশার প্রাণকেন্দ্র তাবলীগ জামায়াত 
ও বিশ্বইজতেমা। তবে অত্যন্ত 


বদলে ফেলছেন। আল্লাহভোলা মানুষ 
গুলোর পুনরায় মুনিবের সাথে সম্পর্ক 


কেরাম তথা ধারাবাহিকভাবে বর্তমান 


হচ্ছে। দীন থেকে দূরে সরে যাওয়া 


বলীগ জামায়াত দীনের প্রতি 


লোকগুলো আবার পুনরায় দীনের পথে 


তা 
মানুষকে আহবান করে যাচ্ছেন 


ফিরে আসছেন । 


আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 
“সেই ব্যক্তির কথা হতে উত্তম কথা 
আর কার হতে পারে, যে মানুষকে 


তাওয়াত ও তাবলীগ নতুন কোনো 
আবিষ্কার নয়। রাসূলে আকরাম (সা.) 
থেকে ধারাবাহিকভাবে এ কর্মসূচি চলে 


পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিককালে সেই 
তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্বইজতেমা 
আজ বিতর্কের মুখোমুখী! হেডলাইন ও 
শিরোনামে পরিণত হয়েছে! যা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক, কষ্টদায়ক, অপ্রত্যাশিত, 
অনাকাজিফষিত ও অনভিপ্রেত । অশ্রুসিক্ত 
নয়ণে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে 
হয় এ রকম একটি পরিস্থিতি ধর্মপ্রাণ 


আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে নেক 


আসছে । মসজিদ মাদরাসাসহ দীনের 


মুসলমান কখনো আশা করেনি । যা 


আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই 


অন্যান্য প্রতিষ্টানগুলো যেভাবে সংস্কার 


বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। কোটি 


ফেব্রুয়ার'১৮ 777 লু) আত্তর্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আস্থা ও 


(দা.  বা.)-এর একটি উক্তি 


বিশ্বাসের পিলার যদি এভাবে আক্রান্ত 
হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা যাবে 
কোথায়? মারকাজ নেজামুদ্দীন বলেন 
আর কাকরাইল বলেন কোথাও 
মতানৈক্য, মতবিরোধ, বিতর্ক, 
অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতি কাম্য 
নয়। বলা হয়ে থাকে বড়দের ভুল 
ধরাও নাকি ভুল। আশা করি, 
দায়িতবানরা আরো দায়িতৃশীল ও 
সচেতন হবেন। মনেরাখা দরকার 
সরাসরি তাবলীগ করুক বা না করুক, 
ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান কিন্ত 
তাবলীগ জামায়াতকে সর্মথণ করেন 
এবং অন্তর থেকে ভালবাসেন । তাদের 
বিশ্বাস তাবলীগের সাথীগণ মুস্তাকী, 
নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, নির্মোহ ও প্রচার 
বিমুখ । অতএব, তাবলীগী কার্যক্রম 
আবেগ, অতিউৎসাহ, মিডিয়া ও 
রাজপথ পরিহার করে দরদ নিয়ে 
পরস্পর মাশওয়ারার ভিত্তিতে নিরবে 
এগিয়ে যাবে, মুসলিম উম্মাহর ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকবে 
এটিই একমাত্র প্রত্যাশা । 

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারের 
ভূমিকা এক্ষেত্রে দায়িতৃশীল, নিরপেক্ষ 
ও (কৌশলী মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
জর্ডান মারকাষের আমির শায়খ ওমর 


প্রশংসনীয় । চলমান সংকট বিষয়ে প্রশ্ন 


আর মাছ হচ্ছে তাবলীগ জামায়াতের 
সম্মানিত মেহনতী ভাইয়েরা । পানি 


করা হলে উনি জবাবে বলেন, 


ছাড়া যেমন মাছ বাচতে পারে না, 


“আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা 
(রাি.)-কে যখন বিশেষ একটি 
উপলক্ষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তখন 
অন্যান্য বিবিগণ অনেক কথাই 


অনুরূপভাবে নবীর উত্তরসূরি উলামায়ে 
কেরামদের এড়িয়ে তাবলীগ 
জামায়াতের মেহনত কখনো 
সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে না 


শুনেছেন কিন্তু মুখে রোজার আমল 


অতএব, তাবলীগ জামায়াত আর দীনী 


করেছেন, চুপ থেকেছেন। ওহি পর্যন্ত 


মাদরাসা ও আলেম-উলামা পরস্পর 


অপেক্ষা করেছেন। চলমান সংকট 
বিষয়েও মুখে রোজার আমল করছি। 
মহব্বতের সঙ্গে সমাধান করবেন, এ 


সহযোগী, পরিপূরক ও সহায়ক 
মুজাদ্দেদে মিল্লাত জনাব হযরতজি 
মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর ছয় 
উসূল যদি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন ও 


পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।” তিনি দাওয়াত 


মোতালাআ করা হয় এবং মেনে চলা 


ও তাবলীগের সকল সাথীকে এখলাস 
ও লিল্লাহিয়াত দরদওয়ালা অন্তর এবং 
মহব্বতের সঙ্গে কাজের উপদেশ 


হয় তাহলে আলেম-ওলামা ও তাবলীগ 
জামায়াতের মধ্যে কোন ধরনের 
বিরোধ থাকে না। বরং পরস্পর 


দিয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি 


মহব্বত, আন্তরিকতা, একতা, হদ্ধতা 


তাবলীগ জামায়াত, দেশ, জাতি, 


ও ভালবাসা পয়দা হয়। আল্লাহপাক 


মুসলিম উম্মাহ, ওলামা সকলের জন্য 


আমাদেরকে সকল মতানৈক্য, 


কান্না ও হতাশার | রাজপথে এ ধরনের 
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ 


মতবিরোধ, বিতর্ক ও ব্যক্তি স্বার্থের 
উধধর্ব উঠে লিল্লাহিয়াত ও খুলুসিয়াতের 


সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ ও এক্যবদ্ধভাবে এ 
মুবারক জিম্মাদারী ও পবিত্র মেহনতকে 
এগিয়ে নেয়ার তাওফিক দান করুন। 


পরিশেষে বলতে চাই, দাওয়াত ও 


দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনতকে 


তাবলীগকে যদি সাগরের সাথে তুলনা 


আল্লাহপাক কবুল করুন এবং 


করা হয় তাহলে বলতে হবে সাগরের 


সর্বপ্রকার ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা 


পানি হচ্ছে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম 


করুন । আমিন ছুম্মা আমিন। 


ুৃিলা লাউ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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দি 

ধারাবাহিক দুটো রিপোর্ট করেছে। 
রিপোর্ট দু'টোর শিরোনাম যথাক্রমে: 
“পাঠ্যবইয়ে হেফাজতের দাবি অক্ষ 
ভুলক্রটি সংশোধন* এবং “ য় 
পরিবর্তন: স্বেচ্ছায়, না চাপে, নেই 
কোনও ব্যাখ্যা” । 


ইসলামবিদ্বেষী সেক্যুলার 
মৌলবাদীদের গায়ে জীলাপোড়ার সৃষ্টি 
হয়েছে। 


“হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিকের থেকে 


1802 নতুন 


প্রগতিশীল লেখকদের পদ্য ও গদ্য 


নি 


সেক্যুলাররাই উদেশযপ্রণোদিতভাবে 
এই ইস্যুটিকে অতিরঞ্জিত করেছে। 
অথচ যখন জাতীয় 

হিন্দুত্বায়ন করা হলো, তখন কি সেটা 
সাম্প্রদায়িক হয়নি? দেশের ওলামায়ে 
কেরাম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ তৌহিদি 
জনগণ পাঠ্যবইয়ের হিন্দুত্বায়ন বা 


বাদ দিয়ে অন্য লেখকদের পদ্য ও 
গদ্য যুক্ত করা হয়।" (১ জানুয়ারি) 

কিন্তু প্রগতিশীল লেখক' আর “অন্য 
লেখক'_এ দুইয়ের মধ্যে এমন কী 
পার্থক্য রয়েছে, যার কারণে কেউ 
প্রগতিশীল লেখক' আর কেউ “অন্য 


রেনেসসাস থেকে আজ অব্দি চলমান । 
ভারতবর্ষে মুসলমানি শাসনের 


লেখক' (অ-প্রগতিশীল লেখক) 
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? এই 
পার্থক্য বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা 
রিপোর্টটিতে নেই। 

ব্যাখ্যা না দিলেও আমরা এখন বুঝি 


দালাল ও সেবাদাস অভিজাত ব্রাহ্মণ 
হিন্দুরা মুসলিম ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতিকে 
নিশ্চিহ করতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের 

অনুকরণে বাংলায় হিন্দু রেনেসাঁসের 
সুচনা করে। উনবিংশ শতক থেকে 


এবং জানি কিছু পারুক বা না 
থেকে যে যতবেশি বিচ্ছিন হতে 
পারবে, সে ততবেশি প্রগতিশীল 
লেখক। ইসলাম ও মুসলমানদের 


বিংশ শতক পর্যন্ত চলমান বাংলার এই 
রেনেসীসের ভিত্তি হয়ে ওঠে 
হিন্দুতুবাদ। এই হিন্দু রেনেসাস 
কোনোভাবেই _ সেক্যুলার বা 
ধর্মনিরপেক্ষ ছিলনা, বরং ছিল 


সমালোচনা বা নিন্দা যতবেশি করা 
বাড়ে। প্রগতিশীল ও সেক্যুলারদের 
ভগ্তামি সম্পর্কে মানুষ এখন যথেষ্ট 
ওয়াকিফহাল। সাধারণ মানুষ খুব 
ভালো করেই জানে, ইসলাম 


প্রবলভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। রাজা 
রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু 
করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই 
তি শা রি 


ভি ৮ করে 


কোপানোর নামই আজ প্রগতিশীলতা। 


বাংলায় টা 


ফেব্রুয়ার১৮ _____াালনল্্ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 
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আর বিশেষত “হিন্দুতবাদ'-এর প্রবক্তা 


তাহলে আসুন, রবীন্দ্রনাথ তার 


ইউরোপীয় রেনেসা দ্বারা অনুপ্রাণিত 


হিসেবে তখন আবির্ভত হন কষ্ট্রর 


“আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 


মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক বঙ্কিমচন্দ্র 


কী লিখেছেন, তা কোট-আনকোট 


চট্টোপাধ্যায় । তার “আনন্দমঠ 


তুলে ধরছি: 


হিন্দু রেনেসীস শেষপর্যন্ত বন্কিমের উত্ব 
হিন্দুতুবাদের আদর্শে পর্যবসিত হয়ে 
ধর্মীয় রিফর্মেশন বা রিভাইভালিজমে 


উপন্যাস হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
হিন্দু-জঙ্গিবাদ উস্কে দেওয়া উগ্র 


“তবে কি মুসলমান অথবা খিস্টান 


পতিত হয়। হিন্দুত্ুবাদের পুনর্জাগরণই 


সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু 


হয়ে ওঠে হিন্দু রেনে্সাসের 


হিন্দুতুবাদের পলিটিকাল ডকট্রিন 
সেইসাথে তার রচিত “বন্দে মাতরম" 


থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার 


কেন্দ্রকোরক! ভারতবর্ষকে “শুদ্ধ 


মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। 


গানটি হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের মূল মন্ত্র! 
আজ ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল 
বিজেপি, শিবসেনা, আরএসএস, 
বজরং ও হিন্দু মহাসভা এই “বন্দে 
মাতরম' গানটি সংখ্যালঘু 
মুসলমানদের গাইতে জোরজবরদস্ট়ি 
করছে। 


হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে 


হিন্দু'€র দেশ বানানোই হয়ে ওঠে মূল 
এজেন্ডা! 


কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই; 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীতে বাংলার 


কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাড়জ্যে 


সেক্যুলার মুসলিম প্রগতিশীল মননেও 


মশাই হিন্দু খ্রিস্টান ছিলেন। তাঁহার 


হিন্দু রেনেসীসপ্রসূত হিন্দু-মৌলবাদের 


পূর্বে জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর হিন্দু 
খিস্টান ছিলেন। তীহারও _ পূর্বে 


প্রভাব বেশ রয়ে গিয়েছিল । আজ অব্দি 
তা রয়ে গেছে। যার তীন্ষ্স প্রভাব ও 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রিস্টান 


প্রকাশ আজও আমরা দেখি এদেশের 


বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসপ্তলোতে 
মোঘল আমলের মুসলিম বাদশাহ ও 
সম্রাটদের চরিত্র হননপূর্বক চরম 
মিথ্যাচারের মাধ্যমে কুৎসা গেয়েছেন। 
এমনকি যবন, নেড়ে, স্বেচ্ছ, পাতকী, 
পাষন্ড, পাপিষ্ঠ, পাপা, দুরাআা, 
দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ ইত্যাদি 
নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগালি করে তিনি 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা 
ছড়িয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্কিম তার 
উপন্যাসের একটি চরিত্র দিয়ে 


বলিয়েছিলেন, “কেহ চিৎকার করিতে 
লাগিল, “মার, মার নেড়ে মার।” কেহ 
গাহিল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে!” 
রি গাহিল, “বন্দে মাতরম।” কেহ 

“ভাই, এমন দিন কি হইবে, 
আজি ভাঙ্গিয়া রাধা-মাধবের মন্দির 
গড়িব?” (আনন্দমঠ, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম 


পরিচ্ছেদ) এখন নিশ্চয়ই আপনাদের ঠা 


মনে পড়েছে, ভারতে হিন্দুতবাদীরা 
বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল রাম মন্দির 
গড়ার জন্য! 

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু 
জাতিবাদী সাম্প্রদায়িক দর্শন হলো: 
ধর্মে মুসলিম কিংবা খিস্টান হোক, 


ছিলেন । অর্থাৎ তাহারা জাতিতে হিন্দু, 
ধর্মে খরস্টান। খরস্টান তাঁহাদের রঙ, 


বর্তমান সেক্যুলার মুসলিম প্রগতিশীল 
মননেও । যারা প্রায়ই প্রগতিশীলতা ও 


হিন্দুই তাহাদের বস্ত ংলাদেশে 


মুক্তমনার নামে ইসলাম ও 


হাজার হাজার মুসলমান আছে। হিন্দুরা 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ান 


অহর্নিশি তাহাদিগকে “হিন্দু নও হিন্দু 
নও" বলিয়াছে এবং তাহারাও 
নিজেদিগকে “হিন্দু নই হিন্দু নই' 
শুনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তৎসত্তেও 
তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো 
হিন্দু পরিবারে এক ভাই খিস্টান, এক 
ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক 
পিতামাতার গ্নেহে একত্রে বাস 


সুতরাং বুঝতে হবে, এর এতিহাসিক 
সম্পর্কসূত্র সেই হিন্দু রেনেসাস, যা 
একদিকে ওঁপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপের গোলামির মেজাজ ধারণ 
করে, আরেকদিকে আধুনিকতা, 
সেক্যুলারিজম ও প্রগতিশীলতার ধুয়া 
তুলে বিশেষত ইসলাম ও 
মুসলমানদের দমন করার প্রেরণা 


করিতেছে__এই কথা কল্পনা করা 
কখনোই দুঃসাধ্য নহে, বরঞ্চ ইহাই 
কল্পনা করা সহজ_কারণ ইহাই যথা: 
সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং র।” 
মিড রবীন্দ্র রচনাবলী) এ 
সুতরাং, এই হিন্দু জাতিবাদী রবীন্দ্রনাথ 
কুরের পক্ষেই বলা সম্ভব: 
“মুসলমানরা একমাত্র বেয়াদব, যাহারা 


হিন্দু পরিচয় স্বীকার করিবে না। ্ 
ডভ. অলিমুল্লাহ _ খান, সাম্প্রদায়িকত রি 
অক্টো, ২০১২, সিট, লৈনিকাবণিক বাতি? 
এছাড়া গত শতকের প্রারন্তে বঙ্গভঙ্গের 


বিরুদ্ধে হিন্দুতববাদীদের সন্ত্রাসবাদী 


কিন্তু জাতি-পরিচয়ে ভারতবর্ষের 


আন্দোলনের সময় গুরু বন্কিমের উগ্র 
সাম্প্রদায়িক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 


ধারণ করতে হবে। এককথায় 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মুসলমান ও 
খিস্টানদেরও হিন্দু জাতিবাদী হতে 
হবে । কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? 


রবীন্দ্রনাথ “শিবাজী উৎসব নামক 


দেয়। ফলে দিল্লির এদেশীয় দালাল 
সেক্যুলার প্রগতিশীলদের কাছে 
“হিন্দুত্ৃবাদ* কোনো সমস্যা নয়, বরং 
এটি আজও ইসলাম ও মুসলমান 
কোপানোর মোক্ষম অস্ত্র! এই 
ফ্যাসিবাদের যুগে দিল্লির মদদপুষ্ট হয়ে 
এদেশে হিন্দুত্ুবাদের বীজ বপণের 


হিন্দু টা 


আমাদের পাঠ্যবইয়ে ঘা ডি 
ইসলামপন্থি শক্তিমান সাহিত্যিক 
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কোনো 
রচনা নেই কেন? এই প্রশ্ন কি 
আমাদের দেশের ওলামায়ে কেরাম 
কখনো তুলেছেন? সেক্যুলার 


ফেব্রুয়ার'১৮ ______। আত্তান্তহীদ ১৮ 
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প্রগতিশীল মুসলিমদের কথা নাহয় 
বাদই দিলাম। ওলামায়ে কেরাম 
সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী ও 


ংলা ১৯ শে আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা 
হয়। 


ফারুক" কবিতাসহ মুসলিম ভাবধারার 
রচনাসমূহ বাদ দিয়ে একতরফা হিন্দু 


উক্ত ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 


ইসলামবিরোধী রচনাসমূৃহ বাদ 
দেওয়ার দাবি তুলেছেন ভালো কথা; 
কিন্তু একই সাথে ইসলামপন্থি কবি- 


“বস্ততঃ, মুসলমান যদি কখনও 


লেখকদের রচনাসমূহ অন্তভুক্তি করে 
পাঠ্যবইয়ের হিন্দুত্বায়ন কেন করা 


বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে 


হয়েছিল? এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য 


চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি 


সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত 
করার দাবি কেন তুলছেন না? আশ্চর্য! 


খলনায়কদের পরিচয় একদিন ঠিকই 


হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। 


জাতি জানতে পারবে, ইন শা আল্লাহ। 


একদিন মুসলমান লুগ্ঠনের জন্যই 


না বললেই নয়, জনপ্রিয় 
কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 
ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী । এমনকি 
তার বক্তব্যে উগ্রসাম্প্রদায়িকতা ও 
মুসলিমবিদ্বেষের সুস্পষ্ট উপাদান 
আছে। অথচ আমাদের পাঠ্যবইয়ে 
সাম্প্রদায়িক শরৎচন্দ্রের গল্প রয়েছে। 
শরতের “লালু” নামক পাঁঠাবলির 
নিয়ম-কানুন শেখানো এবং গরুর প্রতি 
মাতৃভক্তিবাদ শিক্ষা দেওয়ার মতো গল্প 
থাকলেও মুসলমানদের কোরবানির 
গরু-জবেহের নিয়ম-কানুন শেখানোর 
কোনো গল্প বা রচনা কিন্তু নেই!! বরং 
কোরবানির নিয়ম-কানুন শেখানোর 
রচনা বা গল্প থাকলে সেক্যুলার 
প্রগতিশীলরা বহু আগেই “জাত গেলো, 


জাত গেলো' বলে রৈ-রৈ করে 
উঠতো । শরৎচন্দ্র একজন ব্রাহ্মণ 
গোত্রীয় হিন্দু। শরৎ সম্পর্কে 


বাংলাদেশের বিখ্যাত ইন্টালেকচুয়াল 
আহমদ ছফা লিখেছিলেন, “এই রকম 
সাম্প্রদায়িক রচনা শরত্বাবুও লিখতে 
পারেন আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট 
হয়েছে। যেদ্যপি আমার গুরু, আহমদ 
ছফা, পূ. ৫৬) একই বইতে তিনি সাত 
চল্লিশে বাংলা ভাগের জন্য বন্কিমের 
উ্ধ হিন্দুুবাদ ও মুসলিমবিদ্বেষী 
প্রেরণাকে দায়ী করেছিলেন । 

এবার আসুন, বাংলা সাহিত্যের 
সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক 
শরতচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক ও 
মুসলিমবিদ্বেষী চেহারাটা একটু পরখ 
করে দেখি। ১৯২৬ সালে বাঙলা 
প্রাদেশিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্র “বর্তমান 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা” শীর্ষক একটি 
ভাষণ দেন। এই ভাষণ পরবর্তীতে 
১৯৩৩ সালে হিন্দু সংঘ পত্রিকায় 


এদেশের ওলামায়ে কেরাম 


ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। 
সেদিন কেবল লুঠ করিয়া ক্ষান্ত হয় 
নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা 
চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি 
করিয়াছে, বনস্তত অপরের ধর্ম ও 
মনুষ্যতের উপরে যতখানি আঘাত ও 
অপমান করা যায়, কোথাও কোন 
সঙ্কোচ মানে নাই ।” 

মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, 


পাঠ্যবইয়ের হিন্দু্ভায়ন কোনোদিনই 
মেনে নেবে না। 


পলিটিক্যাল 


লেখক; এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যাঙ্সিয়াল এক্সপেস 


করবো আমি 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


তোমার লেখা পত্রগুলো 


যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা 
বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু এ 
গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন 
কাজেই আসে নাই। এ মোহ 
আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে ।” 

তিনি আরও বলেন, “হিন্দুস্থান হিন্দুর 
দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িতৃ 
একা হিন্দ্ুরই । মুসলমান মুখ ফিরাইয়া 


ছত্রগুলো ঠিক সেভাবেই আছে, 
লখছিলে তা যেমন করে 

ঠিক তেমনই যত্রে আমার কাছে। 
আকড়ে ধরে বুকের 'পরে 

যাই দিয়ে যাই চুমুর পরে চুম, 
আরশছোয়া প্রণয়পরশ 

নেয় কেড়ে নেয় আমার চোখের ঘুম! 
পড়তে গেলেই নয়নজলে 


আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,_এ বক ভেসে যায় গভীর অনুরাগে, 
দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই : মুচড়ে ওঠে হৃদয়গহীন 

তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ : সুখ-আবেশে কেমন যেন লাগে! 
কি এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু ; কোনখানে থির দীড়িয়ে আছ 
পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা ; কোন সে পথে তোমার পাব খোঁজ, 
মাটির দোহাই পাড়িয়াই বাকি হইবে! | সব বলে ফের প্রতীক্ষাতে 

আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া পথের পানে তাকাও তুমি রোজ। 
বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ কি আমি ইটছিবধন 

শুধু হিন্দুর,_আর কাহারও নয়।” এ 
(শশেরৎ-রচনাসমহা, মূলধারা) অযুত নিযুত মিথ্যে প্রণয়-ফাদ 
শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কট্টর | ঘিরছে আমায় চতুর্দিকে, 
সাম্প্রদায়িক ও মুসলিমবিদ্বেধী | করছে তৈয়ার প্রাচীরসম বাধ । 
সাহিত্যিকদের রচনা _ আমাদের ; ভাবছি শেষে তোমায় পেতে 
পাঠ্যবইয়ে রেখে মুসলিম কবি : করবো আমি করতে হবে যা যা, 
কায়কোবাদের কবিতা, মহানবী (সা.)- | যায়ও যদি চলে অমার 


এর জীবনী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 
গল্প, কাজী নজরুল ইসলামের “উমর 


সকল রক্ত কিংবা এ প্রাণ তাজা । 


ফেব্রয়ার'১৮ ________7) আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


কওমী মাদরাসা ও তার অবদান 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দো. বা.) 
অধ্যাপক, ওমরগনি এমইএস কলেজ, উন্গাম 


বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


প্রয়োজন বুঝে জীবনের প্রথম দিন 


ভারতবর্ষের মর্দে মুজাহিদ হাজী 


থেকে কেয়ামতের দিন সকাল বেলা 


পটিয়ার আন্তর্জাতিক বার্ষিক ইসলামী 
সম্মেলনে উপস্থিত হযরাতে ওলামায়ে 


পর্যন্ত এক মুর্ৃতের জন্যও আমরা বসে 
থাকতে পারি না। আর এ সমস্ত 


আবেদ হোসাইন ও কাসেম নানৃতবী 
(রহ.) ভাবলেন, আমাদের মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে হবে। কে 


কেরাম ও দীনদার মুসলিম ভাইরা! 
আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি 


মাদরাসা আছে বলেই আমাদের দীন, 
ধর্ম ও আকীদা সুস্থ আছে। 


যে, আজকের এ মোবারক মাহফিলে 


টাকা দেবে, কে জান কুরবান দেবে, 
কিছু না ভেবে আল্লাহর ওপর ভরসা 


আমাদের মুখে দাড়ি আছে, মাথায় টুপি 


করে আমাদের দীনী মাদরাসা চালু 


উপস্থিত হতে পারলাম, আল্লাহ 


আছে, আযান দিলে আমরা মসজিদে 


তায়ালা তওফীক দিলেন আল-হামদু 
লিল্লাহ। 

আল্লাহ তায়ালার বাণী: 95408240$ 
টি চি ৮১ অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম 
আল্লাহকে সবচে বেশি ভয় করেন।১ 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, । 


যাই, আলেম-ওলামাদেরকে দাওয়াতে 


রাখতে হবে। 
১৮৬৬ সনে দেওবন্দ নামক এলাকায় 


তাবলীগ, তালীম, তাযকিয়ায়ে নাফস 


ডালিম গাছের ছায়ায় একজন ছাত্র ও 


এর মেহনতের মাধ্যমে চালু রাখুক। 
আমীন । 


একজন ওস্তাদের মাধ্যমে মাদরাসার 
তালীম শুরু হয়ে গেল। ওত্তাদের নাম 


মাদরাসা আর প্রচলিত স্কুল, কলেজ, 
ইউনিভার্সিটির শিক্ষাক্রম ও ধারা এক 
নয়। দীনী মাদরাসার পেছনে 


মোল্লা মাহমুদ আর ছাত্রের নাম 
মাহমুদুল হাসান। ওস্তাদের বেতন নেই 
ও ছাত্রেরও ফিস নেই। 


॥5 বি 05 গু অর্থাৎ আলেমগণ 
নবীগণের  উত্তরসূরি।২ তারাই 
আমাদের হালাল-হারাম পার্থক্য করার 
শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 1৯225128165 অর্থাৎ 
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে 
করেছেন হারাম ।” হালাল টাকা 
রোজগার করাও ইবাদত । রাসূল (সা.) 
বলেন, 82855955415 ৩46) 
22:21 অর্থাৎ হালাল উপার্জন করা 
অন্যান্য ফরায়েষের পর একটি ফরয। 
একথাণ্ডলো আমরা আলেমদের 
মাধ্যমেই জানতে পারি ।+ 


আল্লাহঅলাদের চোখের পানি আছে। 
প্রতিটি মাদরাসার পেছনে রয়েছে এক 


আমি ওমরগনী এম.ই.এস. কলেজের 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


একটি সোনালি ইতিহাস । দারুল উলুম 


বিভাগের শিক্ষক। অত্র প্রতিষ্ঠানে 


দেওবন্দ হল কওমি মাদ্রাসাগুলোর 


আমার শিক্ষকতার বয়স ২৬ বছর, 


প্রাণকেন্দ্র । পটিয়া মাদরাসা হল তার 


আমি 1৬21) 1১7 9241৫-এ উচ্চতর 


শাখা, ১৮৫৭ সনে ভারতে জাতীয় 


বেতন পাই, এমনকি প্রতি বছর 


বিপ্রব শুরু হয়, ৫৮ লক্ষ মাদরাসা ছিল 


ইনক্রিমেন্টও আছে। 


হিন্দুস্থানে ও বাংলাদেশে । ইংরেজরা 
ক্ষমতা দখল করার পর মাদরাসাগ্তলো 
প্রায়ই বিলুপ্ত করে দেয়। তৎকালে 
মাদরাসার নামে, খানকার নামে, 
মসজিদের নামে কোন আল্লাহঅলার 
নামে ১০ বিঘা করে জমি বরাদ্দ ছিল 
ইংরেজরা ক্ষমতায় আসার পর তা 


মসজিদ যেমন দামী, মাদরাসাও 


বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে 


তেমনি দামী । কারণ মসজিদে যিনি 
ইমামতি করেন, এই ইমাম তৈরি 
করেন মাদরাসাঅলাগণ । মসজিদে 
আমরা যারা [ঘা] [াা] করি 


ভারতবর্ষে হৈ চৈ পড়ে গেল 
ইংরেজরা ইংরেজী মিশনারি স্কুল চালু 
করে ভারতবর্ষকে খিস্টান বানানোর 
চক্রান্ত শুরু করে দেয়। এই চক্রান্ত 


এবং যে যে তাসবীহাত আদায় করি 


একেবারেই নিম্ষল হয়নি। ভারতের 


এই তালীম আমরা মাদরাসাঅলাগণ 


চারটি অঙ্গরাজ্য এখন খিস্টান রাজ্য 


থেকে পেয়েছি। তাই মাদরাসার 


পরিণত হয়েছে। 


ংলাদেশের যত কওমী মাদরাসা 
আছে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত 
কোন ওস্তাদের বেতন নেই। 

ংলাদেশে সরকারের নূন্যতম বেতন 
স্কেল হলো ৮,৩০০ টাকা । এটার নাম 
বেতন আর কওমী মাদরাসার 
মুহতামিম থেকে নিয়ে দারওয়ান পর্যন্ত 
কোন বেতন নেই, সামান্য ভাতা 
আছে। যারা বিনা বেতনে হাজার বছর 
ধরে আল্লাহর দীনকে, কুরআন- 
হাদীসকে এবং ইসলামকে দুনিয়ার 
বুকে প্রতিস্থাপন ও চালু রাখার জন্য 
মেহনত করে যাচ্ছেন তাদের এ 
মেহনত সোনালি অক্ষরে লিখে রাখা 
প্রয়োজন । 


ফেব্রুয়ার'১৮7::: আত্তার্তহীদ ২০ 


(আমি ওই গাছ 


থাকবে । কেউ চক্রান্ত করে এর 
যাত্রাপথ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। 


দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শিক্ষা 


ইউনুছ হল ভারতের উত্তর প্রদেশের 


চালু হয়, উভয়ে বেতন ছাড়া । ধীরে 


সচিব আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব 
(দা. বা.) তার সফর নামায় লিখেন, 


তৎকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক স্কুলের 
17220 1/9957” প্রখর মেধার 


তিনি একবার দক্ষিণ আফ্রিকার 


অধিকারী ছিলেন, ভালো মানের বক্তাও 


বর্তমানে এটি 


ছিল না। বর্তমান ২০১৬ সনে বার্ষিক 
বাজেট হল ১৬ কোটি রুপি । হাজার 
হাজার [ঠা] দারুল উলুম 
দেওবন্দ তৈরি করেছে। মুফতি, 
মুহাদ্দিস, মুনাধির, তৈরি হয়েছেন 
অসংখ্য । ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে 
দারুল উলুম দেওবন্দের ওলামায়ে 
কেরাম খেদমত করে যাচ্ছেন। 
বাংলাদেশে দেওবন্দী ধারার দীনী 
মাদরাসাসমূহ বিশেষভাবে পটিয়া, 
হাটহাজারী, জিরি, নানুপুর, বাবুনগর, 
ঢাকার লালবাগ, বরিশালের 
চরমোনাই, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, 
ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা, সিলেটের 
রেঙ্গা, দরগাহ হরিপুর, বগুড়ার জামিল, 
ংপুরের দারুল উলুম করিমিয়া দারুল 
উলুম দেওবন্দের শাখা । দাওয়াত ও 
দেওবন্দের অবদান অবিস্মরণীয় 
দারুল উলুম দেওবন্দের মাধ্যমেই 
হিন্দুস্তানের জনৈক সাংবাদিক বলেন 
যেদিকে তাকাই শুধু মাওলানা 
ঢল দেখতে পাই। আজ সারা 


জামবিয়া সফরে গেছেন, তিনি বলেন, 


ছিলেন, তিনি মহকুমার কেন্দ্রীয় 


আমার সাথে তিনটা গাড়ি ছিল 
পথিমধ্যে আসর নামাযের সময় হয়ে 


মসজিদের খতিব ছিলেন, আল্লাহ 
তায়ালা তাকে প্রথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, 


যায়, রাস্তার কিনারায় রুমাল বিছিয়ে 


তিনি ছিলেন কাদিয়ানি মতবাদের 


নামায শুরু করে দেই, নামায আদায় 


অনুসারী, তাঁর প্রভাবের কারণে 


শেষে পাশের বাড়ি থেকে একজন 


সেখানকার মানুষ গোলাম আহমদ 


৮০/৯০ বছরের বয়স্ক মহিলা বলল, 


কাদিয়ানির অনুসরণ করতে শুরু 


তোমরা এসব কী করছো? অর্থাৎ 
তোমরা বুকে হাত বাধা, হাটুতে হাত 
রাখা, মাঠিতে লুটিয়ে পড়া এস কী 
করছো? আরশাদ মাদানী সাহেব 


করে । তখনকার ওলামায়ে কেরাম তার 
সাথে মোনাজারা করে পেরে উঠতে 


| ইউনুছ রাসূল (সা.)-কে 


বলেন, আমরা প্রভুর উপাসনা করলাম, 


একরাতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূল যি 


তিনি বলেন, তোমরা ঠিক বলেছ, 


তাঁকে বলেন, হে ইউনুছ! 


আমার দাদা নানা তোমাদের মত 


উপাসনা করত, এতোদিন তোমরা 


কেন আসনিঃ আর তোমাদের না 


ভারতবর্ষ 


আসার কারণে আজ মসজিদের 


বাহ্ষণবাড়িয়া কিভাবে খুঁজে পাবেন? 


মিনারাগ্তলো মন্দিরের মিনারায় 


তখন এদেশের নাম ছিল পুরবর্বঙ্গ, তিনি 


রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জামবিয়ায় 


অনেক খোজাখুজির পর জানতে 


মাদরাসা ও পীর সাহেবদের 
খানকাগ্ডলোর সেই অলোকচ্ছটা 
আগের মত নেই । 09777110727 
গেলে এমন হয়। প্রথম 
0০7477/797, আমার ছেলের দ্বিতীয় 


পারেন, কুমিল্লা জেলার এক মহকুমার 
নাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপর তিনি 
মাস্টারের সাথে মোনাজারা করে তার 
মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেন । স্থানীয় 


067//19%, আমার নাতি তৃতীয় 
02777119% | তিন 0০719771107 


জনগণ তার নামে মাদরাসা দিলেন 
জামিয়া ইউনুছিয়া। 


পর্যন্ত যদি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে ইলমে 


এরকম প্রতিটি মাদরাসার পেছনে 


দ্বীনের চর্চা না হয়, ঈমানী দাওয়াতের 
কাজ না থাকে [াগাাা। []াা]। 


বিশ্বব্যাপী আমলের দাওয়াত, ঈমানের 


না থাকে সে দেশের জনগোষ্ঠী ঈমান 


দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব তাবলীগ 


হারা হয়ে যায়, এভাবে জামবিয়ার 


জামায়াতের ভাইয়েরা পরিচালনা করে 


সকল মানুষ ঈমান হারা হয়ে গেছে। 


আসছেন, তারা দারুল উলুম 
দেওবন্দের লোক । 


অর্থাৎ খিস্টান ও অন্যন্য ধর্মালম্বী হয়ে 
গেছে। 


এই দীনী মাদরাসার ওপর চক্রান্ত 
কেবল আজ নয়, বহুকাল আগের। 
ইনশাআল্লাহুল আযীয এই পৃথিবীতে 
যতদিন সূর্য উদয় হবে এবং অস্ত যাবে 
ততদিন কওমী মাদরাসার অস্তিতু টিকে 


প্রতিটি মাদরাসার পেছনে রয়েছে 
বুযুর্দের চোখের পানি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 
১১০-১১৫ বছর, জামিয়া ইউনুছিয়ার 
ইউনুছ কে? কোন ইউনুছ? 


রয়েছে এক বা একাধিক ব্যক্তির 
চোখের পানি আর আহাজারি, আর 
এই মেহনত ইন শা আল্লাহ ব্যর্থ হবে 
না। 

আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব 
বলেন, দারুল উলুম দেওবন্দের সবচে 
বড় অবদান রেখেছেন। একজন 
নাপিতের ছেলেকে মুফতীয়ে আজম 
বারিয়েছে। তার নাম আল্লামা মুফতি 
কেফায়াতুল্লাহ রেহ.)। 

হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে চারটি বর্ণ 
আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্য, শুদ্র। 


ফ্বয়ার'১৮ __7.. আত্তার্তহীদ ২১ 


ব।য়া।ন 


প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
আছে, শুদ্র সমাজের একেবারে 
নিম্নপর্যায়ের বর্ণ । 


চলবে ওলামায়ে কেরামের কথা মতে। 


ব্যাপারে আমার ওপর বিভিন্ন দিক 


শাসকবর্গ ওলামা মাশায়েখদের 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে 


এই শৃদ্বের ছেলেকে মুসলমান বানিয়ে 
দীনী তালীম দিয়ে 717০ ০7০1 


141 21 1771 বানিয়ে জাতিকে 


না। 
বেশি দূর যেতে হবে না, জামিয়া 
মালিবাগের মোহতামিম, হযরত 


উপহার দিয়েছেন। এইসব মাদরাসার 


আল্লামা আশরাফ আলী বলেন 


পেছনে অদ্যবাদী গভীর ড়যন্ত্র 
চলছে । আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে এই 


বাংলাদেশের বড় বড় ওলামায়ে 


কেরামগণের একটি জামাত মাননীয় 


কওমী মাদরাসার কোন ছাত্র, শিক্ষক, 


পছন্দ করেন না; 


প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে 


ফেলেছেন, যেমন কাজ নজরুলের, 


কোন জঙ্গী বা কোন সন্ত্রাসবাদের 
সাথে জড়িত নয়। টেকনাফ থেকে 
তেতুলিয়া পর্যন্ত মাদরাসায়ে কওমিয়া 


কতিপয় পরামর্শ প্রদান করেন, কিছু 


ওমর ফারুক ও মরু ভাক্ষর, 


পরামর্শ তিনি মেনে নেন বাকীগুলো 


তাওহীদের মর্মকথা, বন্দনা, প্রার্থনা, 


বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন 


আছে ৪০ হাজার, ছাত্র ৫০ লক্ষ। 


হাক্কানী আলিমদের রাজনৈতিক কোন 


কোন মাদরাসার ছাত্র ৭০ বছরের 
ইতিহাসে জঙ্গী বা সন্ত্রাসের সাথে 
জড়িত নেই। 


উচ্চভিলাষ নেই, কোন অর্থনৈতিক 


বিদায় হজ এই প্রবন্ধ ও 
কবিতাগ্তলোকে গোপনে বাদ দেয়া 
হয়েছে। 


স্বার্থ নেই, এমপি হতে চায় না, মন্ত্রী 
হতে চায় নাই। তাঁরা রাষ্ট্রদূত হতে 


আল্লামা আশরাফ আলী আরো বলেন, 
এই বইয়ের এই পৃষ্ঠায় এই পাতায় 


পত্রিকার পাতা খুললে আমরা দেখতে 
পাই এ দেশের বড় বড় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীগণ অস্ত্র নিয়ে 


চান না, কোন মাদরাসার জন্য অনুদান 
চান না। মানুষ নেতাদের সাথে 
সাক্ষাত করে কিছু পাওয়ার আশায়, 


কিছু বুদ্ধিজীবী পরিবর্তন করে 


দিয়েছেন, যদি এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
হয় তাহলে এদেশের স্কুলের ছাত্ররা 


দৌড়া দৌড়ি করে। এই সন্ত্রাসবাদী 


কিন্তু হাক্কানী রাব্বানী ওলামায়ে কেরাম 


কিভাবে তাদের তাওহীদ-রেসালাত, 


কর্মকাগ্ুগুলো করে কারা? বিগত ১০ 
বছরের পত্রিকা খুললে দেখা যাবে এই 


জীবনে কোন দিন কোন সরকারের 
দালালী করেন নি 


কর্মকাণ্ডের সাথে মাদরাসা ছাত্রের 
কোন সম্পর্ক নেই। 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ ঘন্টা সময় 


তাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), আবু বকর 
(রাধি.) ও ওমর ফারুক (রাযি.)-কে 
জানবে? তারা প্রবন্ধ হিসেবে যুক্ত 


দিয়েছেন, কুমিল্লার হযরত আল্লামা 


করেছে লাল গরুটা, গরু মায়ের মত, 


প্রতিটি থানায় ওসি সাহেবের কামরায় 


আশরাফ আলী সাহেব বলেন, 


ডাকাত, চোর, বাটপার, দালালের 


ওলামায়ে কেরামগণ কওমী মাদরাসার 


গরু বিক্রয় করা অধর্ম, গোহত্যা 
মহাপাপ, আরও অনেক ভ্রান্ত ও 


ইতিহাস ও খেদমত প্রধানমন্ত্রীর 


লিস্ট আছে। সেই লিস্টে কোন 
মোহতামিম, নাযেমে তালিমাত (শিক্ষা 


আজগুবী কল্পকাহিনী যুক্ত করেছে। 


সামনে তুলে ধরেন। ভারতের 


এদেশের ওলামায়ে কেরামদের কাছে 


স্বাধীনতার পেছনে আলিমদের অবদান 


গরু মায়ের মত নয়। 


পরিচালক) কোন মুফতি, মুহাদ্দিস, 
কোন হাফেজে কুরআন, ছাত্র এবং 


সবচেয়ে বেশী, তাঁরাই জেল নির্যাতন, 


প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার কাছে এর 


ফাসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, আন্দামানের 


কোন দাওরায়ে হাদীস পাশ ছাত্রের 
নাম নেই। 
বিগত ৭০ বছর ধরে এই সমস্ত 


আগেও এমন কিছু রিপোর্ট জমা আছে, 


মাটি খনন করলে এখনো স্থামী 
আলেমদের হাড় পাওয়া যাবে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, একথাগলো 


মাদরাসায়ে কওমিয়া আরাবিয়াহ 
দেওবন্দীয়া জাতিকে সুশৃঙ্খল 
চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক নাগরিক 


আমি এ আবেদন রাখলাম, বিবেচনা 
করে দেখবো। 
আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ১লা 


তো সাধারণ পাবলিক জানে না, 
একথাগুলো পত্রিকার মাধ্যমে, বইয়ের 


জানুয়ারি হতে স্কুলের ছাত্রদের হাতে 
যে বই এসেছে তা সংশোধনকৃত। 


মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জানিয়ে 


উপহার দিয়ে আসছে । আর এ দেশের 
ওলামায়ে কেরাম এক প্রচন্ড শক্তির 
নাম, এই শক্তি সম্পর্কে আমাদের 


দিতে হবে। ওলামায়ে কেরামগণ 


আর হুমায়ুন আজাদের “যে বই আমার 
ডর লাগায়” সহ অনেক প্রবন্ধ ও 


আরো বলেন, কওমী মাদরাসা 


কবিতা যেগুলো এদেশের কিছু 


আপনার মাধ্যমে কোন ক্ষতি হোক 


ধারণাও নেই, কেবল আমরা যদি 
৫ 5 ৫ ৪ টি হয়ে 
কালেমায়ে তাইয়িবার পতাকা তলে 
জমায়েত হতে পারি। তাহলে এদেশ 


এটা আমরা কামনা করি না, বরং 


বুদ্ধিজীবী সংযোজন করেছিল তা বাদ 
পড়ে গেছে। যা বাদ পড়েছিল তা 


আপনার মাধ্যমে মাদরাসার আরো 
বিকাশ ঘটুক এটাই আমরা চাই, 


আবার সংযোজন করা হয়েছে। মরু 
ভাক্কর, বিদায় হজ, বন্দনা, আবু বকর, 


প্রধানমন্ত্রী বলেন, কওমী মাদরাসার 


ওমর ফারুক, তওহীদ রেসালাত। 
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গরম কথার চেয়ে নরম কথায় কাজ 
বেশি হয়, গরম কথায় কাজ হয় না, 
বরং বিদ্বেষ বাড়ে। ওলামায়ে 
কেরামগণ নরম কথা বলার কারণে 


গিয়েছিলাম, তার মাযারের পাশে 


দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 


মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া সাহেবের 


করে কেউ আনতে পারবে না। আল্লাহ 


মাযার, তার কবরে লেখা আছে, “আমি 


সবাইকে ইসলামী চেতনামুখী করার 


জীবিত থাকতে তো আজীবন বাতিলের 


আজ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা 


বিরুদ্ধে সং্বাম করে এসেছি, এখন 


পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এরপরও 
কিছু বুদ্ধিজীবী আজেবাজে কথা বলছে, 
ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের বর্তমান যে 
শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাকে নাস্তিক্যবাদী 
করার সব চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। 
আলিম ওলামাগণ সবসময় ময়দানে 
আর যারা সরকারি চাকুরী করেন ত 
সরকারি বেতন পান, তারা সরকারে 


এ 


এম 


তো আমি পৃথিবীতে নেই, কিন্তু যখন 
ভারতের বুকে কোন বাতিল শক্তি মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠে তখন আমার কবরের 
মাটি আমাকে ফিতনার কথা জানিয়ে 
দেয়।' 

এ সমস্ত মাদরাসাকে আমাদের 
ঈমানের জন্য, আকীদার জন্য সার্বিক 
সহযোগিতা করা একান্ত দায়িত ও 


পক্ষে বিপক্ষে কথা বলেন না। আ 


টে 


কর্তব্য । বাংলাদেশে ৮৭% মুসলমান, 


কওমী ওলামায়ে কেরামগণ সরকারি 
চাকুরী করেন না। আল্লাহর রহম 


হম 


রে 


আর অন্যন্য ধর্মের বাকিগুলো বর্তমানে 
১% লোক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে 


এ 


দীনের খেদমত করে যান, তাই ত 


ইসলামের বিরুদ্ধে, এই ১% লোক 


হক কথা বলদে দ্বিধা করেন না। 
বর্তমানেও হিন্দুস্তানে ইসলাম বিরো 
কোন ফেতনা এবং নাস্তিক্যবাদ মা 
চাড়া দিয়ে উঠলে তখনই ওলামায়ে 


এ 


রী 


এদেশের মুসলিম জনতার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। এদেশের জনগণ, 
সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, 
রাজনীতিক, পুলিশ ও সামরিক 


দেওবন্দ তাজা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত 
আছেন। 

আমি ভারতে শাহ ওয়ালিওল্লাহ 
দেহলভী (রহ.)-এর মাযারে 


আসছে ২০১৮-এর একুশে বইমেলায় 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মঞ্জ্র রচিত ছন্দের যাদুতে 
95755 


গ্রন্থটি পেতে যোগাযোগ করুন 
ফোন: ০১৭৩১-৭০৫৪৬৫ 


ই-মেইল: 
110112701 978(7)2117811.001 


বাহিনীর মধ্যেও রয়েছে ইসলামী 
চেতনা, আর এ চেতনা বলে তারা 
সামনে অস্ত্র রেখে ওয়াক্ত হলে সালাত 
আদায় করে, তাই ইনশাআল্লাহ এই 


০১৯২০-৩২৭৪৯৬ 


তওফীক দান করুন| আমীন। 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ আবদুল আউওয়াল 


আদব বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ল ২০০৩ খি.), খ. 
১১, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ৮৩৬৭ 


সকল তা'রীফ শুধুই তোমার 
একবার নয় বলি বারেবার 
ওগো রাব্বুল আলামীন । 


তাইতো আমি বলি বারেবার 
তুমিবিনে চাইনা কিছু আর 
ওগো রাব্বুল আলামীন । 
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মুত্তাকীরাই জান্নাতে যাবেন 


মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 
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১৫৬৫: রা 01// 1) (০২১০০) ৪ ৮০ 
উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, হযরাতে 
ওলামায়ে কেরাম এবং মুরব্বিয়ানে 
এজাম ও বেরাদারানে ইসলাম । প্রিয় 
ছাত্র ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক দয়া ও 
অনুগ্রহ করে আমাদেরকে দেশের 
এতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
মাদরাসার দুদিনব্যাপী ইসলামী 
মহাসম্মেলনের আজকে শেষ দিন, 


মহান আল্লাহ আমাদেরকে জুমার 


হে আমার বন্ধুরা! বলুন তো আমরা 


নামাজের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহর দীনের 


আল্লাহ পাকের দোস্ত কিনা? অবশ্যই 


নিসবতে ও দাওয়াতে তাবলীগের 
নিসবতে এবং কুরআন ও হাদিসের 
নিসবতে কিছু কথা বলার এবং শোনার 


হ্যা, আমরা আল্লাহর দোস্ত ও বন্ধু, 
দৌস্তদের কেউ কি খারাপ পরামর্শ 
দেয়? কখনো না, এবার বলুন তো 


তাওফীক দান করেছেন, সেই কারণে 
আমরা আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি 


আল্লাহ তার দোস্তদেরকে যে পরামর্শ 
দিবেন তা কি ভাল হবে না খারাপ? 


শুকরিয়া আদায় করি আল- 
হামদুলিল্লাহ। 


অবশ্যই ভাল হবে। 
রাসূল (সা.) বলেন, মা যেরকম 


মহান আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, 


৪৫১৯16০5৮2৫ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর কিন্তু মহান আল্লাহ ৩৮৮ 
বলেননি অর্থাৎ আমাকে ভয় কর 
এরকম বলেননি, ওঞাপর্ঠা কেন 
বলেছেনঃ আমরা আল্লাহকে নরম মনে 
গরমও। এমন যেন মনে না হয় যে 
পালট না কর। যারা আল্লাহকে নরম 
নরম মনে করে নাফরমানী করেছে 
তাদেরও রক্ষা হয়নি, কারুন আল্লাহকে 
নরম মনে করে যাকাত দিতে অস্বীকার 
করেছে, তখন আল্লাহ মুসা (আ.)-কে 
নির্দেশ দিলেন, হে মুসা! জমিনকে 
তুমি যা নির্দেশ করবে জমিন কারূনের 
ব্যাপারে তাই করবে, সাথে সাথে মুসা 
(আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন ৩৮ 
সাথে সাথে জমিন তাকে গ্রেফতার 
করে ফেলল। 

এখনও নাস্তিক-মুরতাদেরা যারা 
আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকেও 
কারন, ফেরআউন ও হামান থেকে 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। 


সন্তানকে আদর করেন আল্লাহ তায়ালা 
তার বান্দাদেরকে তার চেয়ে বেশি 
আদর করেন, আর যদি মুমিন হয় 
তাহলে তো আল্লাহর বন্ধু। এখন 
আল্লাহ যে বলেছেন, ৪2৮ কেন 
আমরা আল্লাহকে ভয় করবো? প্রথম 
কথা হল ভয়ের অর্থ কী? ভয়ের অর্থ 
হল গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং নেক 
কাজ করতে থাকা । গুনাহের কাজ না 
করা আর নেক কাজ করা একে বলে 
ভয়, নাকি শুধু নেক কাজ করবে আর 
সাথে সাথে গুনাহের কাজও একাধারে 
চালিয়ে যাবে এটাকে কি ভয় বলে? 
না,না। 

এলার্জি নামক একটি রোগ আছে, ওই 
রোগ থেকে ভাল হওয়ার জন্য সারা 
জীবন যদি ওষুধ খান এবং সাথে সাথে 
বোয়াল মাছ, ইলিশ ও চিংড়ি মাছ 
ইত্যাদিও খান, তাহলে কি সারা 
জীবনে কি এলার্জি রোগ ভাল হবে? 
কখনো না। তেমনিভাবে মসজিদের 
সামনের সারিতে নামাজ আদায় করে, 
সাথে ওমরাহ এবং বছরে বছরে হত্ধুও 
করে সব ঠিক আছে। কিন্তু সুদ খায়, 
ঘুষ গ্রহণ করে এবং অন্যান্য নোত 

কাজও করে, এবার বলুন তো এর 
ভেতরে যে রোগগুলো আছে তাকি 
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ভাল হবে? না, না। কখনো ভাল হবে 


সদা সর্বদা দেখার ইচ্ছা আছে তো? 
ইনশাআল্লাহ আছে। 


জান্নাতে যেতে কিছু কষ্ট করতে হবে, 
অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। 


আল্লাহকে ভয় করুন, কেননা 


কেননা মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করুক 


না 
আর তাকওয়া অর্থ হল গুনাহ ছেড়ে 
দেওয়া ও ভাল কাজ করা । আর যদি 
কখনো গুনাহ হয়ে যায় সাথে সাথে 
তাওবা করা এটাই হলো তাকওয়ার 


অর্থ । 
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কেন 
আল্লাহকে ভয় করবো? কেননা 


আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া জানাতে 
যাওয়া যাবে না, কিন্ত আমাদের সবার 


আল্লাহকে ভয় করা ব্যতীত জান্নাতে 
যাওয়া যাবে না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 


না কেন দুনিয়াতে কারো সব চাহিদা 
পূর্ণ হয় না এবং পূর্ণ করতে পারবেও 


সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান! 
আপনারা কি জান্নাত ক্রয় করে নিছেন? 


না। মানুষের সব চাহিদা পূর্ণ হওয়ার 
একমাত্র জান্নাত । জান্নাত 


না, না | জান্নাত মুত্তাকীদের জন্যই 
সংরক্ষিত। তবে গুনাহ ছাড়তে হবে, 
দাড়ি শেভ করা যাবে না, দাড়ি রাখলে 


ছাড়া আর কোথাও মানুষের সব চাহিদা 
পূর্ণ হবে না, একমাত্র জান্নাতে মানুষের 
সব চাহিদা পূর্ণ হবে, পৃথিবীর প্রত্যেক 


সময় নষ্ট হয় না, টাকাও খরচ হয়না । 


মানুষের মূল চাহিদা হল ৪টি: 


জান্নাতে যেতে মন চায়, জান্নাতে 
যেতে কেন মন চায়? জানি না। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৩০১০ 225 6 ও 8৯ ও) 955 
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[তা 
অর্থাৎ তোমরা দৌড় তোমাদের রবের 
ক্ষমার দিকে, যে কাজ করলে 
তোমাদের মাফ করে দেবে সেই 
কাজের দিকে দৌড় । ক্ষমতা পাওয়ার 
অথবা প্রধানমন্ত্রীতত পাওয়ার জন্য 
দৌড়ানোর কথা বলেননি। বলছেন 
তোমরা ক্ষমার দিকে দৌড়, আর ওই 
জান্নাতের দিকে দৌড় যার প্রশস্ততা 
সাত জমিন এবং সাত আসমান সমান, 
তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে 
সবচেয়ে যে নিয়মানের জান্নাতী তার 
নেয়ামত বেহেশতের । এগুলোকে এক 
হাজার বছর দুরের রাস্তা থেকে দেখা 
যাবে, এখান থেকে আসমান ৫০০ 
বছরের রাস্তা, আমরা আসমান দেখতে 
পাইনা, দেখলেও অস্পষ্টভাবে দেখি । 
তাহলে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত 
দিগুণ হবে, তার অর্থ হল এই যে এক 
হাজার বছর রাস্তার মধ্যে যা কিছু 
আছে সব কিছু তার মালিকানায়, 
সেখানে আর কারো অংশীদারিতৃ 
থাকবে না। সব ওই ব্যক্তির 
মালিকানায় থাকবে । আর যে ব্যক্তি 
উচ্চ মানের জান্নাতের অধিকারী হবেন 
সে সব সময় তার মালিককে দেখতে 
পাবেন। আমাদের রবকে আমাদের 


সেলুনের দোকানে হিন্দুদের দ্বারা গাল 
টানা খেতে হয় না, আরো অনেক 


১. সারা জীবন বেঁচে থাকা, প্রত্যেকেই 
চায় সারা জীবন বেঁচে থাকতে, কেউ 


দুনিয়াবী উপকার রয়েছে। রাসূল সা. 
ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা 


মরতে চায় না। 
২. প্রত্যেকেই চায় সারা জীবন যুবক 


পুরুষকে দীড়ি দিয়ে আর 
মহিলাদেরকে লম্বা চুল দিয়ে সুন্দর 


থাকতে, কেউ বৃদ্ধ হতে চায় না। 
৩. প্রত্যেকেই চায় সারা জীবন সুস্থতা 


করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) 
বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
নিবচিন কমিশনার বানিয়ে প্রেরণ 
করেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 
মানুষকে নির্বাচন করার জন্য, তিনি 
বলেন, মেরাজের রজনীতে আমি 
পৃথিবীর সকল মানুষকে বায়তুল 
মুকাদ্দাসে এক স্থানে দেখেছি, কিন্তু 
আমি রাসূল (সা.)-এর চেয়ে সুন্দর, 
নত, ভদ্র আর কাউকে দেখিনি । 
তাহলে বলুন তো, জিবরাঈল (আ.) 
রাসূল (সা.)-কে দাড়ি ওয়ালা 
দেখেছেন নাকি দাড়ি ছাড়া? তখন 
রাসূল (সা.) ছিলেন দাড়িঅলা, দাড়ি 
যদি সুন্দর না হতো তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা রাসূল (সা.)-কে দাড়ি দিতেন 
না। তাহলে বুঝা গেল দাড়ি হল 
পুরুষের সৌন্দর্য । নফস বড় মারাত্মক 
জিনিস, নফসের সাথে মুকাবালা করা 
যায় না, নফসের সাথে সারা জীবন যুদ্ধ 
নফস আপনাকে 


মুত্তাকি বলা হয় যারা গুনাহ করেন না 
এবং সাথে সাথে নেক কাজও করেন, 
আর কোন সময়ও গুনাহ হয়ে গেলে 
সাথে সাথে তাওবা করে। আর 


নিয়ে বেঁচে থাকতে, কেউ চায় না যে 
সে কোন রোগে আক্রান্ত হোক । দেখুন 
না? একটু সর্দি হলেই সাথে সাথে 
ডাক্তারের সাথে দেখা করে। 

একটি মাসআলা হল, যারা ধূমপান 
করে তাদের ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ 
করার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ যারা 
ধূমপান করে তাদের মুখে দুর্ঘন্ধ থাকে, 
দুর্গন্ধের কারণে মুসলমান কষ্ট পায় 
আর যে কারণে মুসলমান কষ্ট পায় সে 
কারণে ফেরেশতাও কষ্ট পায়, সুতরাং 
তার কাছে রহমতের ফেরেশতা 
আসতে পারে না। যে রাস্তায় পুলিশের 
পাহারাদারি থাকে না সে রাস্তায় 
তার পাশে ইবলিস চলে আসে, ফলে 
সে ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করে । 
৪. প্রত্যেকেই চায় সে যেন প্রতি 
সেকেন্ডে, প্রতি মিনিটে সারা জীবন 
শান্তিতে থাকতে, কোন কষ্ট্রের সম্মুখীন 
না হয়ে সদা সুখে থাকতে চায়। 

আর এসব চাহিদা জান্নাতে পূরণ করা 
হবে। যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
1:5:5931১০ 5০ 81:১5 ১৫ 
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এই চাহিদাগুলোর মধ্যে কারো কোন 
মতভেদ নেই, এগুলো হল সবার 
চাহিদা, এটাই বাস্তব । এগুলোর সাথে 
মানুষের চাহিদা হল আল্লাহকে দেখা, 
আর এই চাহিদা কী দুনিয়াতে পুরণ 
করা যায়? না। কোথায় পাওয়া যাবে? 
জান্নাতে । কাফের-মুশরিকদের শাস্তির 
কথা যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 
উ৫টস ১৮ এপ ৬৪:০৪ ৪ 
[1০ :/১240201] 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা 
কাফেরদেরকে তাদের রবের দেখা 
হতে বিরত রাখবেন, তারা কেয়ামত 
দিবসে আল্লাহকে দেখতে পাবে না, 
এটা হল ধমক। কাফেরদের যদি 
আল্লাহকে দেখার ইচ্ছা না থাকত 
তাহলে তাদের ধমক দিতেন না, যেমন 
তুমি অমুক কাজ না কর তাহলে 
তোমাকে বিড়ি দেওয়া হবে। তখন 
আমি বলব, হে ভাই! আপনি যদি 
আমাকে শুধু বিড়ি না সিগারেটও না 
দেন তাহলে আমার কিছু আসে যায় 
না, কারণ আমি বিড়ি সিগারেট কিছুই 
খাই না। আর যে ব্যক্তির বিড়ি 
সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে তাকে 
যদি বলা হয় তাহলে তার জন্য সমস্যা 
আছে। কেননা সে প্রতিদিন ২/৩ 
প্যাকেট সিগারেট খায় এখন যদি 
একটাও না পায় তাহলে তার অবস্থা 
কেমন হবে আপনারা বলুন! ঠিক 


তেমনিভাবে কাফেররা যেহেতু 
আল্লাহকে দেখার জন্য পাগল, কিন্ত 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি 


তোমাদেরকে দেখা দেব না, এটা ধমক 
দিলেন, কেননা তারা ধমক পাওয়ার 
পর যেন ইসলাম গ্রহণ করে। এবার 
বলুন তো ১. সারা জীবন বেঁচে থাকা । 
২. সারা জীবন যুবক থাকা । ৩. সারা 
জীবন সুস্থ থাকা। ৪. সারা জীবন 
শান্তিতে থাকা । এগুলো কি দুনিয়াতে 


পাওয়া যাবে? কখনো না। এগুলো 
পাওয়া যাবে একমাত্র জান্নাতে । হাদীস 
শরীফে আছে জান্নাতীরা জান্নাতে 
যাওয়ার পর আর জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে যাওয়ার পর কিছু জান্নাতী 
ফেরেশানিতে থাকবে, তখন আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা 
করবেন, নিশ্চয়ই জান্নাতীরা জান্নাতে 
সারা জীবন জীবিত থাকবেন, কখনো 
মৃত্যুবরণ করবেন না। এটা খুশির 
বিষয়। মনে করুন আমাদের 
প্রধানমন্ত্রীকে যদি বলা হয় আপনি 
যতদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন 
প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, বলুন তা ইনি কী 
পরিমাণ খুশি হবেন? যে সারা জীবন 
জীবিত থেকে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় 
তাহলে কেমন হয়? তাইতো রাসূল সা. 
বলেছেন, জান্নাতে সারা জীবন যুবক 
থাকবেন। আচ্ছা ঠিক আছে জান্নাতে 
বৃদ্ধ হবো না, যদি রোগাক্রান্ত হয়ে 
যাই? তাই রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, জান্নাতে কেউ অসুস্থ হবে না। 
আচ্ছা ঠিক আছে সেখানে কোন রোগ- 
ব্যাধি হবে না, যদি সেখানে কষ্টে 
থাকি? তাই রাসুল সা. এরশাদ করেন, 
জান্নাতে সদা সুখে থাকবে । নেই কোন 
কষ্ট ক্লেশ। এসব জান্নাতেই পাওয়া 
যাবে । আর জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা 
হলো তাকওয়া । রিক্সাওয়ালা রিক্সা 
চালায়, কিন্ত মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি । 
কৃষক মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি, বাসের 
হেলপার মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি । মাফ 
করবেন, এমপি মুত্তাকি না জাহান্নামী, 
মন্ত্রী মুত্তাকি না জাহান্নামী? মাফ 

করবেন দূরের দিকে গেলে কী 


মার্কেটে? সেখানে তো তাকওয়া 
পাওয়া যাবে না, তাহলে তাকওয়া 
কোথায় পাওয়া যাবে? আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, ৩$৬৯।৫৪%%2 তাকওয়া 
দুনিয়ার বড় বড় নেতার কাছে পাওয়া 
যাবে না, বড় বড় ব্যবসায়ির কাছে 
পাওয়া যাবে না, তাকওয়া কোথায় 
পাওয়া যাবে? স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 


বলেন, ৪৪৬৯৫৫১৮ 
সত্যবাদীদের সাথে থাক, 
তাবলীগঅলার সাথে থাক, 


মাদরাসাঅলাদের সাথে থাক, হানা 
পীরদের সাথে থাক, তাহলে তাকওয়া 
পাবে, আর তাকওয়া পেলে চার 
বৈশিষ্টঅলা জান্নাতে যেতে পারবে । 
কওমী মাদরাসার হক্কানী রব্বানী 
ওলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখার 
তাওফীক দান করুক, আর দাওয়াতে 
তাবলীগের সাথে সম্পর্ক রাখার 
তওফীক দান করুক । আমীন। 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম 
আরবী সাহিত্য বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


পদ্মফুলের ডালি 
সৈয়দা সেলিমা আক্তার 
কবিতো দেখেছে 

ঘাসের কপালে 

শিশির গড়িয়ে পড়া 

টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ 


হয় সে কারণে বললাম না, বেয়াদবি 
না হলে বলতাম প্রধানমন্ত্রী মুত্তাকি না 
জাহান্নামী । 
যে দুই নাম্বারী করবে কিন্তু তাওবা 
করবে না তাহলে সে জাহান্নামী, আর 
যে যতই দুর্বল হোক না কেন তার 
মধ্যে তাকওয়া থাকলে সে জান্নাতি । 
৫17-06৮ 
এখন আমরা তাকওয়ার শপিং করার 

জন্য কোথায় যাব? ঢাকার নিউ 


অভিমানী জল 
চোখের কোনেতে ঝরা । 


ফেব্রুয়ার'১৮ _____াল্ আত্তর্তহীদ ২৬ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


খাটি অল্প আমলই 
নাজাতের জন্যে যথেষ্ট 


মাওলানা হাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব দা. বা. কেয়াকাটা) 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
কর্তৃক আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী 


জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল 
আম্দিয়া হযরাতে ওলামায়ে কেরাম 
দূর-দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ 
মুরব্বীয়ানে ইযাম। কলিজার টুকরা 
আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ ও 
গ্নেহের ছোট ভাইয়েরা । দয়াময় 
আল্লাহ রাব্ুুল আলামিনের দরবারে 
লাখো কোটি শুকর, যে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামিন এই ফেতনার যমানায় 
কুরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহীহ 
তরিকায় কিছু কথা বলার এবং শুনার 
জন্য কবুল করেছেন এজন্য শুকর 
আদায় করি আল-হামদুলিল্লাহ। লক্ষ- 


কোটি দুরূদ আর সালাম নাজিল হোক 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর । 


“যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, 
যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে 
তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ£ঠ তিনি 


কুরআনে করীমের সুরা আল-কাহাফের 
শেষ আয়াত আপনাদের সামনে 
তেলাওয়াত করেছি এবং ক 
কারিম সো.)-এর অজন্র মুবারক 
হাদীস থেকে দুটি হাদীস পড়েছি। 
তিলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসের 
আলোকে ইখলাস ও রূহানিয়্যাতের 
সমন্বয়ে কিছু কথা আল্লাহ আমাকে 
বলার এবং আপনাদেরকে শোনার 
তাওফিক দান করুন। আমিন । 
আমরা এ দুনিয়াতে কেউ ইচ্ছা করে 
আসিনি। আল্লাহ তায়ালা দয়া করে 
আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ 
মনে করে আল্লাহ আমাদেরকে 
অকারণে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন । 
এজন্য দুনিয়ার পেছনে দৌড়ায়। কিন্তু 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাকে 
অনর্থক সৃষ্টি করিনি। আর এ কথাও 
ভাবিওনা যে, আর কখনো ফিরে 
আসতে হবে না। আল্লাহ 
মানবজাতিকে সৃষ্টি করার প্রথম কারণ 
হলো তার ইবাদত করা। আল্লাহ 
বলেন, 

5১৩৩4 4) ৩5 52%1৩৬55 
“আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে 
একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য 
সৃষ্টি করেছি।”, 
আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করার 
দ্বিতীয় কারণ হলো ভালো আমল 


করা । আল্লাহ বলেন, 
৩ পরত অসি ৪? এত টি 
৯7৯৫ ১১৯5 


পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ।”২ 

বেশি আমল করা নয় ভালো আমল 
করা। অনেকে বেশি আমল করেছে 
কিন্ত আকিদায় ভেজাল এ আমল দিয়ে 
নাজাতের দরজা খুলবে না। আমল 
আরবি শব্দ যার অর্থ হলো কাজ 
আমল দুই প্রকার। নেক আমল আর 
বদ আমল । নেক আমল যেমন ফরজ, 
ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি 
আর বদ আমল যেমন হারাম, 
মাকরুহ, শিরক, বিদায়াত ইত্যাদি 
বদ আমল আবার দুই প্রকার। ফাহশা 
(অশ্লীল) এবং মুনকার গেহিত) 


যেমন আল্লাহ বলেন, 
4055305500৩ ৩$-58 
৪1025 2৮42 রস রিনি রি এ 


“নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও হত কার্য 
থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা জানেন তোমরা 
যাকর। 
আল্লাহ এমন কিছু খারাপ কাজ 
রেখেছেন যেগুলো বুঝতে কোন দলিল 
লাগে না। এগুলো হলো ফাহশা। আর 
যেগুলো দলিলের অপেক্ষা করে তা 
হলো মুনকার । যেমন মিথ্যা বলা, এটা 
যে পাপ তা বুঝতে কোন দলিলের 
প্রয়োজন হয় না। গালি কেউ পছন্দ 
করে না, আল্লাহও পছন্দ করেন না; 
দুনিয়ার কোন মানুষও পছন্দ করেন 
না। কিন্তু আমাদের সমাজে বহু 
আল্লাহর বান্দা আছে যাদের নামে 
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আওলাদে রাসূল টাইটেল লাগায় অথচ 
প্রচণ্ড ভাষায় গালি দেয়। আমি 
আল্লাহর শপথ করে বলি, যার মুখ 
থেকে গালি বের হয় সে কখনো 


প্রয়োজন হয়। যেমন পীর সাহেবকে 
সিজদা করা, মাজারে মোমবাতি 
জ্বালানো । সিজদা করা ভালো কাজ, 
কিন্তু পীর সাহেবকে সিজদা করা 


রাসুলের আদরের সাহাবী মুয়াজ ইবনে 
জাবাল 
আমলের জন্য চারটা জিনিসের 


আওলাদে রাসুল হতে পারে না। রাসুল 
(সা.) বলেন, 

এ ৮০৬০3 ভি ০৮৭ 
“সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় । আর 
মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে ।” 
অন্য হাদীসে প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 
তোমরা যদি দুইটা জিনিসের 
হেফাজতের দায়িতু নাও, আমি 
তোমাদের জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব 
নেব। একটি হলো মুখ আরেকটি হলো 
লজ্জাস্থান । 
আজ একদল আল্লাহর বান্দাদের 
বয়ানের বিষয়বস্ত হলো, গালি আর 
গালি। হে নবীর উম্মতের দল! গালি 
দেয়াটা পতনের পূর্বাভাস, গালি না 
দেয়াটা বিজয়ের পূর্বাভাস। সমালোচনা 
নয় পর্যালোচনার আলোকে বলছি, 
যারা তাবলিগ জামাত, ওলামায়ে 
দেওবন্দের গালি দেয় এদের বয়ানে না 
কোন কান্নার আওয়াজ আছে, না কোন 
শালীনতা আছে। এদের বয়ানে না 
কোন মানুষ আমলঅলা হয়েছে, একটা 
প্রমাণও পাওয়া যায়নি। বরং যারা 
গালি দেয় না গালিকে হজম করে, 
আল্লাহ তাদেরকে দিন দিন উন্নতি দান 
করেন। যত গালি দিবেন আরো 
বাড়বে । কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
দেওবন্দিদের বিরুদ্ধে যত মিথ্যাচার, 
যত অপবাদ আর গালি এর দ্বারা 
মাদরাসা আরো বাড়ছে । আমার মন 


শিরক। কবরে মোমবাতি জ্বালানো 


আল্লাহঅলাদের খেদমত করা। সব 


একটি গুনাহের কাজ । তারা বলে এটা 


ভালো আমল, মাদরাসা, মসজিদ ও 


সওয়াবের কাজ। আমরা বলি এটা 
কীভাবে মহান কাজ হয়? তোমার পীর 
বাবার যদি রূহানিয়্যাতের পাওয়ার 
ভালই থাকে তাহলে বেনামাযী মানুষের 
হাতে বানানো মোমবাতি দিয়ে কেন 
আলোকিত করতে হয়? আমার মনে 
হয় ওই বাবার মারিফাতের আলো 
ফিওজ হয়ে গেছে । যদি মোম জ্বীলালে 
বরকত পাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মাজার নবীর রওজায় কেন 
মোমবাতি জ্বালায় না? সুতরাং ফলাফল 
হলো মদিনায় যা চলবে না তা পৃথিবীর 
কোন মাজারে চলবে না। আল্লাহ 
আমাদের হিদায়াত দান করুন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, নেক আমল 
কর; বেশি আমল নয়। বেশি আমল 
করলে আকিদার মধ্যে ভেজাল হয়ে 
যায়। আল্লাহ বলেন, আমি মানুষ 
বানানোর পেছনে কারণ হলো ভালো 
আমল করা। বেশি আমল করা নয়। 
কারা ভলো আমল করে কারা খারাপ 
আমল করে তা পরীক্ষা করার জন্য 
আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে 
পাঠালাম। ভালো আমল কর, বেশি 
আমল নয়। তবে কোন দিনের আমল 
আল্লাহর কাছে কবুল হবে তা 
আপনারও জানা নাই আমারও জানা 
নাই। কোন দিনের নামায, কোন 


বলে, সেদিন বেশি দূরে নয় 
বাংলাদেশের অবস্থা এমন হবে যে 
প্রত্যেকটা ঘর হবে একেকটা কওমি 


দিনের যিকির, কোন দিনের তসবীহ, 
কোন দিনের ইবাদত ভালো আমল 
বলে আল্লাহর কাছে কবুল হবে বলা 


মাদরাসা । কারণ জোয়ারের পানিতে 


যায় না। একারণে বান্দা একদিন 


বাধ দিলে যেমন জোয়ারের পানি বেগ 
আরো বেড়ে যায়, ঈমানঅলাদের 
ঈমানে বাধা দিলে ঈমানের শক্তিও 
আরো বেড়ে যায়। 

আর কিছু কাজ আছে যেগুলো নিজেকে 
বুঝে আসে না দলিল প্রমাণের 


আমল না দুনিয়ায় আসা থেকে মরণ 
পর্যন্ত আমল করতে থাক। একদিনের 
আমল যদি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, 
অল্প আমলও নাজাতের জন্য যথেষ্ট 
হয়ে যাবে। ভালো আমল করলে 
আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন। 


দীনের পথে দান করাও ভালো আমল। 
তবে সব আমল আল্লাহর কাছে ভাল 
আমল হিসেবে কবুল হবে না। 
আল্লাহর কাছে ওই আমলটা ভালো 
আমল হিসেবে কবুল হবে যে আমলের 
ভেতরে চারটি জিনিস পাওয়া যাবে। 


১. নাম্বার হলো ইলম: 

ইলম আসবে আল্লাহঅলাদের সুহবত 
ও কিতাবাদির মাধ্যমে । ইলমের এত 
দাম রাসূলের আদরের সাহাবি হযরত 
আলী (রাযি.) আল্লাহর দরবারে শুকর 
আদায় করে বলেন, হে আল্লাহ! 
দুইটা পুঁজির একটা লাগে; সম্পদ বা 
ইলম। হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে সম্পদ না দিয়ে ইলম দান 
করেছেন এজন্য আপনার দরবারে 
হাজার শুকর । কারণ টাকাঅলার টাকা 
আজ আছে কাল নাই কিন্ত ইলমঅলার 
ইলম সিনায় ঢুকবে আর বিদায় হবে 
না। আমি ইলম পেয়ে খুশি টাকা 
পেয়ে খুশি না। কারণ টাকাঅলার 
টাকা আজ আছে কাল নাই কিন্তু 
ইলমঅলার ইলম সিনায় ঢুকবে আর 
বের হবে না। আমি ইলম পেয়ে খুশি 
কারণ ইলমঅলার ইলম যত বাড়ে বন্ধ 
তত বাড়ে কিন্ত টাকাঅলার টাকা যত 
বাড়ে শক্র তত বাড়ে। টাকাঅলার 
টাকা যত বাড়ে ঘণা তত বাড়ে। আর 
ইলমঅলার ইলম যত বাড়ে সবার 
মুহাব্বত তত বাড়ে । টাকাঅলা যখন 
বুড়া হয়ে যায় ছেলেরাও পছন্দ করে 
না, বিবিরাও পছন্দ করে না। বাবা যদি 
মরে যায় বাবার রেখে যাওয়া টাকা 
দিয়ে মাস্তানি করব, ১৪ ফেব্রুয়ারি 
ভ্যালেন্টাইনস দিবস পালন করব । সে 
দিন আমরা মনগড়া চলব, বাবার বাধা 
দেওয়ার সুযোগ নেই। আর একজন 
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ইলমঅলাকে যখন পায় আর সে বুড়া 


ব্যবস্থা করে দিলেন। একথা শুনে 


হয়ে গেল। আল্লাহর ওলির মসনদে 
ইলমের পাহাড় হয়ে বসে আছেন। 
আমার মত নাম্বার ছাড়া মানুষ নয় বড় 
বড় মুহাদ্দেসীনদের দিকে তাকায় দেখি 


ভালো আমল যদি করতে চান, তাহলে 
ভালো নিয়ত লাগবে । আল্লাহর নবী 
বলেন, 

্ /1) 5০৭95১1550৫ 
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হযরত আদম (আ.) জমিনের মধ্যে 
পদার্পণ করলেন, জান্নাতের পোষাক 
শরীরে নেই, কারণ নিষিদ্ধ গাছের 
কাছে যাওয়ার কারণে পোষাক পড়ে 


যেন বিশাল একটা পতাকার নাম; 


আরেকদল আদম (আ.)-এর কাছে 


মানুষ সেই পতাকার নীচে অবস্থান 


দৌড়ে আসল পাতার জন্য। 


করতেছে । দেওবন্দ শব্দটা একটা 


তাদেরকেও আদম (আ.) পাতা 
দিলেন। কিন্তু তাদের পাতার মধ্যে 
সুগন্ধি ছিল না। কারণ তারা নবীকে 


এটম বোমার মত । দেওবন্দের নিসবত 
যেন একটা এটম বোমা বের হয়েছে 


দেখতে যাননি; বরং তারা পাতার জন্য 
গিয়েছিল। তাদের নিয়তের মধ্যে 


দেওবন্দের ইতিহাসের দিকে তাকাও 
আজো পর্যন্ত গালির আওয়াজ তাদের 


ভেজাল ছিল । তাদের নিয়তের কারণে 


যবানে নাই। হিংসার আওয়াজ নাই; 


তারা পরিপূর্ণ নেয়ামত পেল না। 
এজন্য ভালো আমলের জন্য বিশুদ্ধ 
নিয়ত দরকার । আল্লাহর দরবারে 


বরং তাদের ছোয়া যেখানেই লাগলো 
সেই মাটিও ধন্য সেই এলাকাও ধন্য 
হে পটিয়ার যুবকেরা! কত 


বিশুদ্ধ নিয়তের এত দাম, আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, নেক আমল কর 


দুক্কৃতিকারীরা কওমি মাদরাসার গায়ে 
কাদা লাগাতে চেয়েছে কিন্তু আজো 


জান্নাতের মেহমানখানা তোমার জন্য 
রিজার্ভ হবে। 


৩. নাম্বার হলো ধৈর্য ধারণ করা 
ধৈর্যের এত দাম, আল্লাহ তায়ালা 


গিয়েছিল। তিনি আল্লাহ পাকের 
দরবারে বলছিলেন যে, মালিক 


কুরআনে পাকে বলেন, কিয়ামতের 
ময়দানে ধের্য ধারণকারীদের বলা হবে 


আমাদের জান্নাতী পোষাক নেই আমি 


বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাও 


এখন কেমন করে সতর ঢেকে নেব। 


আজকে আমাদের ভেতরে ধৈর্যর কোন 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, তীন নামের 


খবর নাই। যদি থাকত তাহলে এক 


একটি গাছ আছে এই গাছের পাতা 


মুমিন আরেক মুমিনকে কাফির বলে 


দিয়ে তোমরা সতর ঢাক। তখন 


গালি দিতে পারত না। গালি কেন 


হযরত আদম (আ.) তিনটা পাতা 


দেনরে ভাই । পাঁচ কলি টুপি ও গোল 


নিয়ে সতর ঢেকে নিলেন। আম্মাজান 


পাঞ্জাবী পরে সময় কাটিয়ে দিয়েছি। 


হাওয়া (আ.) পাচটা পাতা দিয়ে সতর 
ঢেকে নিলেন। এই পাতা পরিহিত 


আজো পর্যন্ত ভিন্ন পোষাকঅলাদেরকে 
হিংসাও করলাম না। গালিও দিলাম 


অবস্থায় দুনিয়াতে পদার্পণ করলেন। 


না। যে মাদরাসায় পড়লে কোন চাকরি 


আদম আ. দুনিয়াতে আগমনের খবর 


পাওয়ার পর জঙ্গলের জীব জন্তরা 


আমরা কওমি মাদরাসায় 


সাক্ষাতের জন্য দৌড়ে গেল। আদম 


লেখা-পড়া করেছি চাকরির জন্য নয়; 


(আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর আদম 


বরং আল্লাহ তায়ালার গোলামির জন্য । 


(আ.) গাছের পাতাগ্তলো ছিড়ে ছিড়ে 


আজো আল্লাহর গোলামির পেছনেই 


হরিণের মুখে মুখে দিয়ে দিল। কারণ 


তিনি জানতেন বনের জন্তরা গাছের 
পাতা খুব পছন্দ করে। আদম (আ.) 
পাতাগুলো হরিণের মুখে দেয়ার পরে 


আমাদের পেছনে পেছনে দৌড়ায়। 
হে নবীর উম্মতের দল! আজকে 


আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের পাতার 


কাছে পরিচিত। সারা দুনিয়ার খবর 


বরকতে হরিণকে তিনটা নেয়ামত দান 


নিয়ে দেখ কওমি মাদরাসার অবদান 


করেছেন। ১. তাদের চেহারা সুন্দর 


অনস্বীকার্য । কারণ সাহারানপুর জেলার 
একটা জায়গার নাম ছিল দেওবন্দ। 
এখন শুধু একটা জায়গার নাম 


ত. হবাগিক নাভির ভেতরে কন্তরির 


দেওবন্দ না। দেওবন্দ শব্দটা মনে হয় 


পর্যন্ত পারে নাই। বর্তমানে প্রশাসন 
পর্যন্ত চিল্লায় বলতে বাধ্য হয়েছে 
সরকার পর্যন্ত জানত না কওমি 
মাদরাসা কী জিনিস। আজ 
ক্লিয়ারভাবে জেনেছে, কওমি মাদরাসা 
এক আদর্শ মিশনের নাম। তারা 
বলেছে এ মাদরাসায় কোন জঙ্গি নাই 
হাটহাজার মাদরাসা থেকে শুর করে 
পুরো বাংলাদেশ খোঁজে দেখেন; কওমি 
মাদরাসার ছাত্ররা পরস্পর অস্ত্র নিয়ে 
গেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু 
বাংলাদেশে হাজার হাজার স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল 
আমরাতো একবারো বলি নাই যে, 
স্কুল বন্ধ করে দাও বা কলেজ বন্ধ 
করে দাও । এখানে অস্ত্রের মহড়া চলে, 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দাও। তারা 
বলে, মাদরাসা বন্ধ করে দাও কারণ 
মাদরাসায় বাংলা-অংক ইংরেজি নেই। 
আমাদের মুরববীরা যতটুকু প্রয়োজন 
বাংলা, অংক, ইংরেজি সিলেবাসভূক্ত 
করে দিয়েছেন। আমরা বলিনাই স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কর। আমরা 
বললাম সব ঠিক আছে থাক। কিছু বন্ধ 
করতে হবে না। তবে আমাদের দাবি 
হলো, স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিটি ক্লাসে কুরআনের আওয়াজ 
ঢুকিয়ে দাও। হে যুবকেরা! আমি 
বলছি না তোমরা আমার মত হুযুর 
হয়ে যাও। নবীর আদর্শের মালাটা 


ফেব্রুয়ার'১৮ ______লল্।। আত্তার্তহীদ ২৯ 


ব।য়া।ন 
মাথায় দাও। পাচ ওয়াক্ত নামায 


দোয়া করতে বলবেন। আর জবাই 


আদায় কর। দাড়িগুলো লম্বা কর। 
আল্লাহঅলার বন্ধু হয়ে যাও এবং 
যবানকে হেফাজত কর । অল্প আমল 
নিয়েও যদি যাও জান্নাতের দরজা 
ওপেন হয়ে যাবে। ভালো আমলের 
জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে 
লন। আজকে যদি আমাদের 
ভেতরে ধৈর্য থাকতো, তাহলে কোন 
মানুষ অপর মানুষের ঘরে আগুন দিতে 
পারত না। আল্লাহ আমাদের ধৈর্য দান 
করুন আমীন । আল্লাহ তায়ালা বারবার 
কুরআনে ধৈর্যের কথা বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেন, 
0858941595 লপনও 
৪৩১৮১) 
“হে মুমিনগণ! তোমরা ধের্য এবং 
সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য 


করার সময় চোখ দুইটা কাপড় দিয়ে 
বেঁধে নেবেন। জবাই করতে গিয়ে 
আমার দিকে যদি আপনার দৃষ্টি পড়ে 
মায়া লাগে জবাই করতে পারবেন না। 
আর আমার হাতে-পায়ে রশি ভালো 
করে বাঁধেন। কারণ জবাই করার সময় 
যদি আমার হাত-পা নড়াচড়া করে 
আর আপনার শরীরে লেগে যায়, 
বেয়াদবি হয়ে যাবে। আর আমাকে 
জবাই করে দেন এবং আমার মাকে 


৪. নাম্বার হলো ইখলাস 
আমি ব্যবসা করব আল্লাহর জন্য, 
বয়ান করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, 
বয়ান শুনব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। 
আমার নামাজ, জীবন, মরণ, কুরবানি 
সবকিছু আল্লাহর জন্য । আল্লাহ বলেন, 
১9৫89 2 090৯2 8 ৫ $ ভি 65 
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দুই নাম্বার আদেশ হলো আল্লাহর 
ইবাদত করবা কাউকে অংশিদার 
বানাবে না। আল্লাহ আমাদের এই দুই 


দোয়া করতে বলবেন। আমাকে না 
পেয়ে আমার মা কান্নায় ভরে যাবে 
মায়ের কান্না দেখে বোঝাবেন। বিবি 
ধৈর্য ধারণ কর কাল কিয়ামতের 
ময়দানে ইসমাঈলের সাথে মোলাকাত 
হয়ে যাবে। হে নবীর উম্মতের দল! 


প্রার্থনা কর। নিশ্যয় আল্লাহ 
ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন ।”* 
দুনিয়াতে ধৈর্ষের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে 


দিলেন। আমি তোমাদের জবাই 
চাইনি, চেয়েছি দিলের তামান্না । আমি 
জবাই চাই নাই চেয়েছি অস্ত্র রূপে 


পয়গাম্বর ইবরাহীম ও ইসমাঈল 


মুহাব্বত ৷ আমি চেয়েছি তৃমি আমাকে 


কথার উপরে পূর্ণ আমল করার 
তাওফিক দান করুন 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


দাওরায়ে হাদীস, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


১ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আয- 
যারিয়াত, ৫১:৫৬ 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-মুলক, 
ড৬৭:২ 


(আ.)। হযরত ইবরাহীম (আ.) কতটুকু মুহাব্বত কর। 

ইসমাঈল (আ.) কে ছুরির নিচে দিয়ে তুমি আমার 858518 

বলে সন্তান তোমার কী মতামত? মুহাব্বতের 

সন্তান ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বলেন, হে বান্দাকে _ ছুরির বা 

বাবা! কোন চিন্তা নেই। আমি নিচে দিয়ে দিয়েছ। | আরশাদ ইল্য়াস 

ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে একজন। জবাই করতে হবে | ঈমান হলো বিশ্বাস, আশা-ভয়ের মাঝে থাকে, 
আপনি তাড়াতাড়ি জবাই করে দিন। না। আমার | ঈমান তোমায় মুমিন বানায়, চিরসুখের তরে ডাকে । 
কারণ দেরি হলে যদি আল্লাহ হুকুম পরীক্ষায় তুমি পাস | ভয় করো আল্লাহকে, ভয় রাখো জাহান্নামের, 
অন্যদিকে নিয়ে যায়? তবে কথাটা যদি হয়ে _ গিয়েছ। | আশা রাখো রবের প্রতি, আশা রাখো জান্নাতের । 
আব্বা বাড়িতে থাকতে বলতেন, আমি রা যাও  সৃষ্টিমাঝে তুমি হবে সবার সেরা ইনসান, 

আমার আম্মুকে বিদায়ের সালামটা নিয়ে বাড়ি চলে 1 যদি থাকে তোমার ভেতর পরিপূর্ণ ঈমান। 
দিয়ে আসতাম। আমার মা আমাকে যাও। ট আর | প্রভুর প্রতি যদি থাকে পুরোপুরি বিশ্বাস, 

কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন জান্নাতি দুম্বা জবাই সফল হবে তোমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস। 
পানি নেই, খাবার নেই, আমার মা হয়ে গেল। আল্লাহ | এসো তোমায় বুঝিয়ে বলি ঈমানের তফসিল, 
খেতেও পারেন না। আমার ক্ষুধা বলেন এটা হাদিয়া | সাত বিষয়ে ঈমান রাখলে আসান হয় মুশকিল । 
নিবারণের জন্য মায়ের জিহ্বাটা আমার নিয়ে যাও। কারণ | আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল আর আসমানী কিতাব, 
মুখের ভিতর দিয়েছেন। আমার মা বড় মানুষের কাছে | তাকদীর, পুনরায় উত্থান আর পরকালের হিসাব । 
তো জানে না যে, আপনি আমাকে গেলে হাদিয়া | আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে যেমন তিনি হন, 
জবাই করবেন। আমার মাকে আমি দেয়। তেমনিভাবে | গ্রহণ করো তার হুকুম, আমলে দাও মন। 
বলতে পারিনি । বিদায় নিতে পারলাম দুম্বাটা আল্লাহ | উভয়কালে সফল হবে, জীবন হবে আসান, 

নাঃ আপনি যদি বাড়ি যান, আমার হাদিয়া দিলেন। থাকে যদি তোমার ভেতর সাহাবীসম ঈমান । 


সালাম পৌছিয়ে দিবেন । আমার মাকে 
ফেব্রয়ার'১৮ ______77॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ম।হ।জী।ব।ন 


অবাক বিশ্বের বিস্ময় সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী 


মহান আল্লাহ এই মহাজগতের সকল 
কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ মানুষসহ বহু 
প্রকারের প্রাণী, জীবজন্ত 

করেছেন। তাদের মধ্যে মানুষকে 


রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের 
মধ্য থেকে নির্বাচিত খলীফাদের 


সৃষ্টি (আমির, ইমাম, সুলতান) দায়িত্ব 


প্রেরণ করেন। তার (দ্বাদশ শতাব্দীর) 
আগে থেকেই ইউরোপ, ফ্রান্স ও 
জার্মানি ইসলামিক রাষ্ট্র ভাঙ্গার জন্য 


দিয়েছেন। আর সেই ক্রমধারায় নবী- 


করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব। আর 


রাসুলের পর খলিফাগণ দাওয়া ও 


জহাদের মাধ্যমে একের পর এক র 


অঞ্চলে ইসলামকে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 


পরিচালনার জন্য পৃথিবীর উষালগ্ন 
থেকেই সেখানে প্রেরণ করেছেন নবী- 
রাসুল যারা মানুষের মাঝে আল্লাহর 


সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) 
তেমনি একজন সুলতান যিনি 
ইসলামিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 


আইন-কানুন ও জীবন চলার পদ্ধতি 


অঞ্চলগুলোর একটি বায়তুল মুকাদ্দাস 


শিক্ষা দিয়ে সে অনুযায়ী চলতে 
মানুষকে সাহায্য করেছেন । আর নবী- 
রাসূলদের এই কাজের সাহায্যার্থে 
আল্লাহ তাদের অনেকের ওপর প্রেরণ 


আদর্শ ইসলাম। রাসুল (সা.) ছিলেন 
সেই নবী-রাসুলদের মধ্যে শেষ রাসুল 


ক্রুশ ছুয়ে শপথ করে, ইসলামের নাম 


(ইহুদী-খিস্টানদের মতে 
জেরুজালেম, হযরত ওমর ফারুক 
য় এটি 


জাগতিক ও আদর্শিক পড়াশুনা ও যুদ্ধ 


২ আসে ক্রুসেডারদের দ্বারা দখলের 


বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেন। রাজনীতি, 
কূটনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, পড়াশুনা 


প্রায় ৯০ বছর পর পুনরায় তাদের হাত 


ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ কৌশলের ওপর গভীর 


থেকে মুক্ত করেন এবং সেখানকার 


মুসলিম নাগরিকদের তাদের 


যার পর আর কোন নবী বা রাসুল 
আসবেন না। কিন্তু মানুষের মাঝে 
আল্লাহর আইন-কানুন ও জীবন চলার 
পদ্ধতি পৌছিয়ে দিতে এবং সেগুলো 
সৃক্ষ্রূপে, সুশৃঙ্খল উপায়ে পালনের 
উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীতে একক 


অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবী গভর্নর ও সেনাপ্রধান হয়ে 


মিসর আগমন করেন। ফাতেমি 
খিলাফতের কেন্দ্রীয় খলীফা তাকে এ 
পদে নিয়োগ দিয়ে বাগদাদ থেকে 


অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ করেও হতাশ না 
হয়ে সম্পূর্ণ ঠাপ্তা মাথায় সৈন্যদের 
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ম।হ।জী।ব।ন 
নিয়ে যুদ্ধ করে ফিরে আসেন। এর 


সম্রাট ফ্রাঙ্ককে আক্রমণ করার 


মুক্তি দিবেন, সেখানে ক্রুসেডাররা 


পরই নুরুদ্দীন জঙ্গী তাকে মিশরের 


আগমনও জানায়। কিন্তু সালাহুদ্দীন 


সারাক্ষণই তাদের গোয়েন্দাদের 


গভর্নরের পদের জন্য মনোনীত 


আইয়ুবী আগেই বিদ্রোহ দমন করেন, 


ব্যবহার করে মিসরে কোন না কোন 


আর যখন পরে ফ্রাঙ্ক এর সেনাবাহিনী 


করেন। 
সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)ও চিন্তা 


সমস্যা তৈরি করে রাখত । যাতে করে 


আসে তারা পুরোপুরিভাবে 


চেতনায় ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


সালাহুদ্দীনের কাছে পরাজিত হয় । এই 


মতই । সেসময় যেখানে ইসলামিক 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নতুন করে তাদের 
আক্রমণের সময় না পান, তিনি যেন 


দিকে ফ্রাঙ্ক মিসরে আক্রমণ করলে 


খিলাফতের সব আমির, গভর্নর, 


সিরিয়া থেকে নুরুদ্দীন জঙ্গি (রহ.)ও 


উজিররা খিিস্টানদের চক্রান্তে পা দিয়ে 
তাদের থেকে সুন্দরি মেয়ে ও প্রচুর 


মিসর ঠিক করতেই তার সকল সময় 
পার করে দেন। তারা প্রায়ই চেষ্টা 


ফ্রাঙ্কের দেশে আক্রমণ করে বসেন । 
তাতে আক্রমনের খবর পেয়েই ফ্রাঙ্ক 


ধনসম্পদ এবং মুলত ক্ষমতার লোভে 
ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন হওয়ার 


করত সুদানি বাহিনী দিয়ে সুদান থেকে 
মিসরে আক্রমণ করাতে, যাতে 


তার দেশে ফিরে যেয়ে দেখেন 


সালাহুদ্দীন শুধু তাদের নিয়েই ব্যাস্ত 


সেখানের চিত্রই বদলে গেছে। সব 


স্বগ্ন দেখত, ঠিক তখনই সালাহুদ্দীন 


আইয়ুবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.) 
ইসলামিক খিলাফত রাষ্ট্রকে ইহুদী- 


দিক দিয়েই ফ্রাঙ্কের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটে। 


থাকেন। তারা মিসরের বিভিন্ন 
মাসজিদে তাদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা 
ইমাম পাঠাত যারা সেখানে জিহাদের 


বাগদাদের খলীফা আজেদও যখন 


খিস্টানদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে 
বাইতুল মুকাদদাস কে সেই 


ক্রুসেডারদের চক্রান্তে পা দেন তখন 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে সুকৌশলে 


ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করার জন্য 
একের পর এক জিহাদ করে গেছেন। 


বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে মানুষের ভিতর 
থেকে জিহাদের চেতনাকে ধ্বংস 
করতে চাইত। ক্রুসেডাররা 


খিলাফতের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
বাগদাদকে সিরিয়ার খিলাফতের 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিসরের গভর্নর 
হওয়ার পরই সর্বপ্রথম সেখান থেকে 


মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করত 
মেয়েদের দিয়ে। তারা প্রায় সব 


অধীনে নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)-এর কাছে 
দিয়ে দেন, এতে করে খিলাফত রাষ্ট্র 


খরিস্টানদের চক্রান্তে পা দেয়া আমির 


আবারো একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 


উজিরদের সুকৌশলে সরকারি দায়িতৃ 


মূলত ভ্রুসেডাররা ফাতেমি খলীফাকে 


থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এজন্য তাকে 


মদ আর নারীতে ব্যস্ত রেখে তাকে 


মারার জন্য জ্রুসেডারদের দালালরা 
অনেক ফন্দি আটার পরও তারা ব্যর্থ 
হয়। দালালরা অনেক সুন্দরী মেয়ে 


আমিরদের কাছেই তাদের সুন্দরী 
মেয়েদের প্রেরণ করত, তাদের দিয়ে 
সেই আমিরদের চরিত্র ধ্বংস করার 
পায়তারা করত। তারা জানত 


অধমে পরিণত করে, এমনকি সে 


তাদের ঈমানী শক্তি যেটা দিয়ে তারা 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে হত্যাও করার 
পরিকল্পনা করে । আর খলীফা হওয়া 


ক্রুসেডারদের সাথে লড়ে । আর সে 
শক্তির কাছেই তারা বার বার হারে, 


ব্যবহার করেও পাথরের মত 
সালাহুদ্দীনকে গলাতে পারেনি 


সত্বেও তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


আর সে শক্তির বলেই তাদের চেয়েও 


ওপর কথা বলতে ভয় পেতেন। 


অনেক কম পরিমাণ সৈন্য দিয়ে 


যেখানে অন্যান্য আমিররা সানন্দেই 


চরিত্রের অধপতনের কারণেই মূলত 


মুসলিমরা বার বার জয় লাভ করে। 


তাদের গ্রহণ করত। দালালরা 


এমনটি অনুভব করতেন তিনি। তাই 


সালাহুদ্দীনকে গলাতে না পেরে তাকে 


তাকে সরিয়ে খিলাফতের দায়িতৃ 


ক্ষমতা থেকে নামিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় 


একজনকে দেয়া ও একমুখী করা 


বসার জন্য মিসরের সেনাবাহিনীর 
মধ্যে থাকা সুদানি সেনাদের মধ্যে 
বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে এই বলে যে 
তোমরা সুদানি তারা মিসরি | সুদানের 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পক্ষে সহজ হয়। 


ক্ুসেডোররা তাদের নিজেদের 
মেয়েদেরকে মুসলিমদের চরিত্র হরণের 
প্রশিক্ষণ দিত। তারা এ কাজে 
সেসকল মেয়েদেরও ব্যবহার করত 


সেকালে মাসজিদে জুময়ার খুত্বাতে 


যাদেরকে তারা মুসলিমদের বিভিন্ন 


আল্লাহর ও রাসুলের নামের পর 


অঞ্চল থেকে অপহরণ করে এনেছিল 


খলীফার নাম উচ্চারণ করতে হতো । 


বর্ডার মিসরের কাছে থাকাতে 
বিদ্বোহের পর সেখান থেকে আক্রমণ 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী জুময়ার খুতবা 


তাদের বাল্যকালে । তারা ক্রুশের স্বার্থে 
এরূপ করাকে পুণ্য মনে করত। 


থেকে খলীফার নাম উচ্চারণ করা বাদ 


করাও সহজ ছিল। কিন্তু সালাহুদ্দীন 


আইয়ুবী তার চৌকস গোয়েন্দা প্রধান 


দিয়ে দেন। 
সুলতান আইয়ুবী যেখানে 


সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিসরের 
স্থায়িত আনার পরই আবার তার সেই 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার শপথ 


আলি বিন সুফিয়ান কে দিয়ে সব তথ্য 


ক্রুসেডারদের আক্রমণ করে তাদের 


আগেই পেয়ে যান। আর খুবই 
কৌশলে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। 


ইসলামিক রাষ্ট্রের দখলকৃত অঞ্চল 


পুরন করার জন্য বের হয়ে যান। তিনি 
সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনের 


থেকে বিতারিত করবেন, সেখানের 


এদিকে সেনা বিদ্রোহ করিয়ে দালালরা 


মুসলিমদের তাদের অত্যাচার থেকে 


শোবক দুর্গ অবরোধ করে সেটা জয় 
করে ফেলেন। পরে নুরুদ্দীন জঙ্গী 
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(রহ.)-এর সহায়তায় কার্ক দুর্গও জয় 


করে ক্রুসেডারদের জাহাজের ওপর । 


করেন। কার্ক দুর্গ অবরোধ করার সময় 
করতে চায় ক্রুসেডারদের সাহায্যে 


ক্রুসেডাররা পালাতে থাকে জাহাজ 
নিয়ে এবং ধ্বংস হতে থাকে। 


নাবালেগকে খলীফা হিসেবে মানা 
হারাম । আর এ কাজ গাদ্দাররা এ 
কারণে করেছে যাতে করে তারা তার 


ক্ুসেডোরদের আরেকটা অং 


পরে সুলতান আইয়ুবী কার্কের 
অবরোধ নুরুদ্দীন জঙ্গীকে দিয়ে মিসরে 


নাবালক ছেলেকে দিয়ে ভুল বুদ্ধি দিয়ে 


ফিলিস্তিন থেকে আক্রমণের জন্য 


সব করিয়ে নিতে পারে। 


আসলে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী তাদের 


চলে আসেন। পরে নুরুদ্দীন জঙ্গী 


ওপর আক্রমণ করে তাদের পরাজয় 


(রহ.) কার্ক দুর্ঘসহ ফিলিস্তিনের আরও 
কিছু জায়গা দখল সম্পন্ন করেন । 


একদিন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মা 
৭০০ সৈন্য নিয়েই সিরিয়ার মুল দু' 


শি 


৯ 


করে দেন। এই যুদ্ধ শেষে নুরুদ্দীন 


অবরোধ করেন। এতে সিরিয়ার 


জঙ্গী সুলতান আইযুবীকে তার 


শোবক ও কার্ক দুর্গ 


অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে সিরিয়ায় নিজ 


পরাজয়ের প্রতিশোধ স্বরূপ 


জনগণ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় 
এবং তারা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে 
ভিতরে আসতে দেয়ার জন্য নগরীর 


ক্রুসেডাররা পাল্টা আক্রমণের জন্য 


এলাকায় চলে যান। 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর যুদ্ধ কৌশলের 


প্রস্তুতি নেয়। স্পেনের পূর্ণ নৌবহর 


সবচেয়ে ভয়ানক কৌশল ছিল তার 


মুল ফটক খুলে দিতে বলে। তারা 
বাধ্য হয়ে ফটক খুলে দিলে সালাহুদ্দীন 


এতে যুক্ত হয়। ফ্রান্স, জার্মানি, 
বেলজিয়ামও যুক্ত হয়। গ্রিস ও 


গেরিলা হামলা । তার সৈন্যরা গেরিলা 


আইয়ুবী ভিতরে প্রবেশ করে। সকলে 


বাহিনী দিয়ে শক্রদের সেনাবহরের 


সিসিলির জঙ্গি কিশতিগুলোও যুক্ত 


পেছনের অংশে আঘাত করে নিমিষেই 


হয়। ব্রিটিশরা ভাবতো তারা চাইলে 


হারিয়ে যেত। তার এই কৌশল আজো 


একাই মুসলিমদের পরাজয় করতে 
পারে তাই তারা যুক্ত হতে চায়নি 


সামরিক বিশ্লেষকরা প্রশংসা করে । 


তাকে স্বাগত জানায় । 

এদিকে সুলতান আইয়ুবীর আগমনের 
খবর পেয়ে সকল আমলা-উজিররা 
দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। নুরুদ্দীন 


১১৭৪ সালের মে মাসে নুরুদ্দীন জঙ্গী 


জঙ্গীর ছেলেও পালিয়ে যায়। সাথে 


কিন্ত তাদের পোপের অনুরোধে তাদের 


মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে নেমে 


কিছু যুদ্ধ জাহাজগুলোও যুক্ত করে 
এদিকে সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দা 
মারফত তাদের আগমনের খবর পেয়ে 


করে তারা প্রচুর মূল্যবান সম্মত্তি ও 


আসে শোকের ছায়া। সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবী হারান তার প্রাণপ্রিয় চাচাকে 
যিনি বরাবরই তাকে সাহায্য দিয়ে 


যান, তিনি এও জেনে যান যে তারা 


প্রচুর দিরহাম নিয়ে যায় আর সাথে 
করে খিস্টানদের দেয়া মেয়েগুলোও 
নিয়ে যায়। তারা সিরিয়ার অদূরে 


আসতেন বিভিন্ন সময়ে । জ্রুসেডাররা 


আগে এসে মিসরের উপকুলের 


খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। কারণ 


আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চল দখল করবে 
তাই সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া থেকে 


তারা এখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে 
আগের চেয়ে কম কষ্টে লড়তে 


হালব, হাররান ও মাশুল দুর্গে যেয়ে 


আশ্রয় নেয়। সেখানে খিস্টানদের 
প্রভাব থাকায় তারা নিরাপদেই থাকতে 
শুরু করে । 


সকল জনগণকে সেখান থেকে সরিয়ে 
অন্যত্র নিয়ে যান এবং সেখানে 


পারবে । জঙ্গীর মৃত্যুর পর তার মাত্র 


সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর 


১১ বছরের নাবালেক ছেলেকে 


যখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সিরিয়া 


ঘরগুলোতে মুসলিম সৈন্য দিয়ে ভরে 


ক্রুসেডারদের গাদ্দাররা ক্ষমতার লোভে 


রাখেন। ক্রুসেডাররা যখন উপকুলে 


মিসরকে এক করে দেন, তখন থেকেই 


খিলাফতের মসনদে বসায়। যদিও 


তিনি মিসরের গভর্নর থেকে সেই 


এসে ভিড়ে তারা পরে আক্রমণের জন্য 
কোন সৈন্য না দেখে খুশি হয়, এবং 


মাত্র ১১ বছরের নাবালেগ ছেলেকে 


সালতানাতে ইসলামিয়ার সুলতান হন 


খলীফা হিসেবে মসনদে বসানো সঠিক 


তখন থেকেই তাকে সুলতান উপাধিতে 


পরে হেসে খেলে উপকূলের 
আলেকজান্দ্রিয়া দখল করতে যায়। 


নয়, তবুও তারা ক্ষমতার জন্য এটা 
করে। এতে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী রোজি 


রাতে যখন তারা নগরীতে প্রবেশ করে 
তখনই সৈন্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে 


ডাকা হয়। 
হালব ও মাসুলে আশ্রয় নেয়া আমিররা 


খাতুন অনেক বাধা দিলেও তারা তা 


ক্রুসেডারদের সাথে আতাত করে 


অমান্য করে । রোজি খাতুনও ছিলেন 


সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করে 


তাদের ওপর আক্রমণ করে নিম্পেষিত 


মুলত তার স্বামীর মতোই একজন 


পুনরায় সিরিয়া দখল করার ফন্দি 


খাটি ঈমানদার । যিনি এই অন্যায় 
মেনে নিতে না পেরে সালাহুদ্দীন 


আটে। এতে ক্রুসেডাররাও তাদের 
সাহায্য করতে থাকে। সুলতান 


রেখে এসেছিল তাদের ওপর হ্ঠাৎ 


আইয়ুবীকে চিঠি লিখেন এই বলে যে, 


আইয়ুবী যেন নিজেদের মুসলিম 


পেছন থেকে সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ 


উনি যেন এসে সিরিয়া দখল করেন। 


ভাইদের সাথেই যুদ্ধ করতে করতে 


জাহাজ আক্রমণ করা শুরু করে । তারা 


এদিকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আসবেন 


শেষ হয়ে যান সেই লক্ষ্যে ক্রুসেডাররা 


জেনে রোজি খাতুন সেখান কার 


হালব, মাসুল ও আশপাশের 


আগ্তনের গোলা ও পাথর মারতে শুরু 


জনগণকে বুঝাতে থাকেন যে একজন 


আমিরদের সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে 
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উদ্ধুদ্ধ করতে থাকে । তাদের সাহায্য 


আক্রমণ করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী 


বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করবেন। 


করতে থাকে । তারা সেখানকার 
মুসলিম জনগণদের গোয়েন্দা মারফত 


এর আগেও একবার কার্ক দখল করেন 


তাই তারা বুঝে উঠার আগেই সুলতান 


কিন্তু ১ মাস পর সেটা আবারো 


বিভ্রান্ত করতে থাকে । তাদের বুঝাতে 


আগে আক্রা আক্রমণ করলেন। ২-৩ 


ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। কার্কের 


থাকে সুলতান সালাহুদ্দীন অত্যাচারী, 
নির্দয় শাসক। 

পরে বহু দিন যাবত সুলতান আইয়ুবী 
বায়তুল মুকাদ্দাসের বাধা স্বরূপ সেই 


শাসনভার ছিল অরনাত এর ওপর । 


দিন অবরোধের পর সেটা জয় করে 
ফেলেন। 


অরনাত একজন নাস্তিক ছিল যে রাসুল 


তারপর সুলতান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 


(সা.) কে নিয়ে বিদ্রপ করত, তাই 
সুলতান তাকে ঘৃণা করতেন আর 


দুর্গ আসকালান অবরোধ করেন। প্রায় 
৩৪টি বছর পর এই অঞ্চলটি আবার 


কথিত মুসলিম আমিরদের সাথেই যুদ্ধ 
করতে থাকেন। ক্রুসেডাররা সেই 


তাকে কাছে পেলেই হত্যা করবেন 
বলে শপথ নিয়েছিলেন। অরনাত 


স্বাধীন হল। ১১৫৩ সালের ১৯ 
সেপ্টেম্বর সম্রাট ফ্রাংক এটি দখল করে 


আমিরদের প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও সুন্দরী 


মিসর আর সিরিয়ার হজ 


নেয়। আসকালান থেকে মাত্র ৪০ 


মেয়ে দিয়ে রেখেছিল। আর ক্ষমতার 


কাফেলাগুলোর ওপর হামলা করে 


কিলোমিটার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস 


নেশা সে সকল আমিরদের জেকে 
বসেছিল। 


তাদের সম্পত্তি ডাকাতি করত, আর 
মেয়েদের তুলে নিত। 


একদিন মরহুম সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর 


সুলতান আইয়ুবী কার্ক আক্রমণ 


ছেলে প্রচুর মদ্য পানের ফলে ভুগে 


করলেন। কিন্তু তিনি সেটা অবরোধ না 


ভুগে মৃত্যুবরণ করে। তাকে দেখার 
জন্য তার মা রোজি খাতুন আর 
কখনো যাননি । 


করে শক্র যেন তার ইচ্ছা মত 
এলাকায় এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় 
সেই পরিবেশ তৈরি করলেন। তিনি 


অতঃপর অনেক দিন পর অনেক যুদ্ধ 


শত্রুর সকল রসদ বন্ধ করে তাদের 


ও অনেক কষ্টের পর সুলতান আইয়ুবী 


পানির উৎসগুলো দখল করলেন আর 


হালব, মাসুল ওহাররান দখল করে 


তাদের পানির তৃষ্ঠায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে 


নেন। তখন সেখানকার মুসলিমরাই 
তাদের আমিরদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীন 


পাগল করে ফেললেন। ক্রুসেডাররা 
বর্ম পরে যুদ্ধে আসতো আর তিনি 


এর জন্য দরজা খুলে দিয়ে 
আত্মসমর্পণ করতে বলে, পরে তারা 


যুদ্ধের সময় ঠিক করলেন জুন-জুলাই 
মাসে, এতে তারা বর্মের ভিতর উত্তাপে 


আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এতে 


জুলে-পুড়ে মরতে লাগলো । তাদের 


সুলতানের নিজেদের সাথে যুদ্ধ করেই 
প্রচুর মুসলিম সৈন্য শেষ হয়ে যায়। 


পরাজয় হল। সুলতান কার্ক ও 
আশপাশের দুর্গ জয় করে নিলেন 


ক্রুসেডারদের গাদ্দার আমিরগুলোও 


সেই যুদ্ধে অরনাতসহ মোট ছয় জন 


তাদের সৈন্যদের এই বলে যুদ্ধে নিত 
যে, সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের সাথে 


সম্রাট ধরা পরে। সুলতান পরে তার 
শপথ মত অরনাতকে হত্যা করে 


আতাত করেছে, আর আমরাই প্রকৃত 
ইসলামের পথে আছি। 
হালব, হাররান আর মাসুল দুর্গ জয় 


বাকিদের ক্ষমা করে দেন। 
এ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা তাদের সবচেয়ে 
বড় জ্ুশটা (তারা ভাবে এইটাতেই 


করার পর সালাহুদ্বান আইয়ুবীর 


ঈসা (আ.)-কে শুলে চড়ানো হয়েছিল) 


সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে আর 
কোন বাধা রইল না। 


যুদ্ধের ময়দানে এনেছিল। তাদের 
সবচেয়ে বড় পাদ্রি (পোপ) এটা 


সুলতান আইয়ুবীর এইবার বাইতুল 


আনে। পরে পোপ মৃত্যু বরণ করে 


মুকাদ্দাস এর দিকে আগমনের পালা 


আর বড় জ্রুশটি মুসলিমদের হাতে 


চলে আসে। পরে সুলতান 


থেকে সাহায্য পাবে না। কারণ সব 


ক্রুসেডারদের তাদের ক্রুশটি দিয়ে 


আমিরই এখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


দেন। 


আনুগত্য শিকার করেছে। সুলত 


এরপর পালা আক্রার দুর্গের । 


ন 
আইয়ুবী এইবার সর্বপ্রথম কার্ক 


ক্রুসেডাররা ভেবেছিল সুলতান আগে 


অবস্থিত । 


এইবার পালা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
ক্রুসেডারদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
দখল হয় ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই 
মুতাবেক ৪৯২ হিজরীর ২৩ শাবান। 
ভ্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল 
করে মুসলিম শাসকদের সহায়তায় । 
সেসময় মুসলিম শাসকরা নিজেদের 
রাজ্য চলে যাবে বিধায় সকলেই একে 
একে জ্রুসেডারদের পথ ছেড়ে দেয়, 
কেউই তাদের বাধা দেয় না। বরং 
দেয়। 

শুধু আরাকার আমির ছিলেন একজন 
ঈমানদার পুরুষ, যার সামরিক শক্তি 
খ্রিস্টানদের তুলনায় কিছুই ছিল না। 
তবু তিনি খিিস্টানদের দাবি পূর্ণ করতে 
অস্বীকৃতি জানান। খিস্টান বাহিনী 
আরাকা ১০৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 
থেকে ১৩ মে পর্যন্ত অবরোধ করে 
রাখে । মুসলিমরা এমন প্রাণপন লড়াই 
করে যে বিপুল ক্ষতির পর ক্রুসেডাররা 
পথ পরিবর্তন করে চলে যায়। 
মুসলিম আমিরগণই সে সময়য় 
ক্ুসেডোরদের নিরাপদে বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌছে দিয়েছিল। পরে 
১০৯৯ সালের ৭ জুন তারা বায়তুল 
মুকাদ্দাস আবরোধ করে এবং ১৫ 
জুলাই বায়তুল মুকাদ্দদাসের ভিতরে 
প্রবেশ করে। সে সময় বায়তুল 
মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিলেন 
ইফতেখারুদ্দৌলাহ, তিনি প্রাণপন 
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লড়াই করেছিলেন ক্রুসেডারদের 
সাথে। কিন্ত তাদের রসদ ও সৈন্য 
অগণিত হওয়ায় তিনি ব্যর্থ 


এটিই ছিল সেই রাত যেদিন আমাদের 


কিন্ত না, ইসলামিক খিলাফতের 


প্রিয় নবী রাসুল (সা.) বায়তুল 


শেষের দিকে যখন মুসলিম আমিররা 


মুকাদ্দাস থেকে মিরাজে গমন করেন। 


ক্রুসেডারদের সাথে বন্ধুতের কথা বলে 


হয়েছিলেন । পরে ক্রুসেডাররা নগরীতে 
ঢুকে সব মুসলিমদের হত্যা করে, 
তাদের নারীদের অত্যাচার করে, 
শিশুদের মাথা কেটে সেটা দিয়ে 


বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত হয়ার পর 


মূলত তাদের দাসতৃকে গ্রহণ করল 


সেখানকার মুসলিমরা প্রায় ৯০ বছর 
পর ক্রুসেডারদের অত্যাচার থেকে 
রেহাই পেল। 


ফুটবল খেলে। মুসলিমরা আশ্রয়ের 
জন্য মাসজিদুল আকসা ও অন্যান্য 
মাসজিদে যায় তারা ভাবে মাসজিদুল 
আকসা উভয়ের নিকট সম্মানিত 
হওয়ায় তারা তাদের ছেড়ে দিবে। 
কিন্তু না ক্রুসেডাররা সেখানে ঢুকে 
রা রক্তে খিস্টানদের 2৫ পা 


পিিরনের মতে উদ্ান্ত রি 
সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। 

সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মুকাদ্দাসের 
সেই অবমাননার কাহিনী তার পিতা 
নাজমুদ্দিন আইউব থেকে শুনতেন, 
নাজমুদ্দিন তার পিতার কাছ থেকে 
শুনতেন। পরে সুলতান এই কাহিনী 
তার নিজের ছেলেদের বলতেন । 
১১৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার 
মুতাবেক ৫৮৩ সনের ১৫ রজব 
সুলতান আইয়ুবী দ্রুত বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌঁছে যান, অবরোধ করেন 
বায়তুল মুকাদ্দাস। এদিকে খিস্টানরাও 
তাদের পবিত্র ভূমি ছাড়তে নারাজ । 
তারাও আমরণ লড়াইয়ের জন্য 
প্রস্তুত। সেখানকার প্রায় সব মুসলিমই 
বন্দি। তারা জেলের ভিতর থেকেই 
আজান আর তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন। 
অনুরূপ খরিস্টানরাও গির্জায় গান 
গাইছে ও প্রার্থনা করছে। শুরু হয় 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে 
আহত নিহত করে চলছে। শহিদদের 
সংখ্যা জেনে সুলতান অবাক হন । পরে 
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ৫৮৩ 
হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ 
খিস্টা্দ ২ অক্টোবর শুক্রবার 
সালাহুদ্দরীন আইয়ুবী বিজয়ী বেশে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। 


তখনই ক্রুসেডাররা আবারো তুচ্ছ ও 
সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদের নীতিতে 


ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড যাকে ব্লাক 


করে দিল। আবারো ক্রুসেডাররা 


প্রি বলা হত সে এর প্রতিশোধ নিতে 
৫২০ যুদ্ধ জাহাজ ও অনেকগুলো 
মালবাহী বড় জাহাজ নিয়ে রোম সাগর 
আসে। তখনই ঝড়ের কবলে পরে 
প্রায় অনেক জাহাজ তলিয়ে যায়। যা 
বাকি থাকে তা দিয়েই সে বায়তুল 
মুকাদ্দাস আবার দখল করতে আসে। 
তখন তার সৈন্য ছিল ২ লাখ । 
সুলতান চাচ্ছিলেন তারা যেন আগে 
উপকূলীয় অঞ্চল আক্রা অবরোধ করে, 
এতে করে তাদের ব্যস্ত 
রেখে শেষ করে দিতে পারলে বায়তুল 
মুকাদ্দাস রক্ষা করা যাবে। 
রিচার্ড যখন আক্রা আগমন করে 
তারও আগেই তার জোটভুক্ত রাষ্ট্ররা 
আক্রা অবরোধ করে। রক্ত ক্ষয়ী ও 
দীর্ঘ যুদ্ধের পর সকলে মিলে প্রায় ৬ 
লাখেরও বেশি সৈন্য নিয়ে আক্রা দখল 
করে নেয়। এতে তারা দখলের পর 
আক্রার প্রায় ৩ হাজার নিরন্ত্র 
মুসলিমের হাত পা বেধে পিচাশের মত 
ঝাপিয়ে পরে হত্যা করে। 

রিচার্ড আক্রা দখলের পর উপকূলীয় 
বাকি অঞ্চল আসকালান ও হিফা দখল 
করতে যায়, যেন সেগ্তলোকে দখল 


ফিলিস্তিনে ইহুদীদের প্রবেশের মাধ্যমে 
মূলত নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করল 
সেখানে মুসলিমদের হত্যা করল, 
তাদের নিজ ভূমি থেকে ছাড়া করল, 
গঠন করল দেবার ইসরাইল রাষ্ট্র, 
আর সেটা কতিপয় নামধারী মুসলিম 
শাসকদের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। 
১১৯৩ সালের ৪ মার্চে অবশেষে 
ইসলামের মহান নেতা সুলতান 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইন্তিকাল করেন। 
সেদিন সমগ্র ফিলিস্তিনের নারী-পুরুষ 
তাদের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে 
তাদের সুলতানের জন্য মাতম করছিল 
(যদিও মাতম করা ঠিক নয়)। নগরীর 
অলিতে-গলিতে কান্নার রোল বয়ে 
যাচ্ছিল। আজও সেই কান্নার রোল 
শোনা যায় সেই ফিলিস্তিনের অলিতে 
গলিতে আজও তারা তাদের সেই 
সালাহুদ্দীনা আইয়ুবীকেই খুজছে 
ক্রুসেডারদের অত্যাচার থেকে তাদের 
মুক্তির জন্য । 

অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ 
ক্রুসেডাররা ইসলামের সর্বশেষ 


করে ক্যাম্প বানিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস 


খিলাফত থাকা অঞ্চল তুরস্ক থেকেও 


দখল করা সম্ভব হয়। কিন্ত তারা যেন 


ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। 
্রুসেডাররা সেখানে গিয়ে আর কিছু 
পায় নি। শেষে একসময় রিচার্ড অসুস্থ 
হয়ে পড়লে সে যুদ্ধ ত্যাগ করে নিজ 
দেশে চলে যায়, আর বলে যায় সে 
আবার আসবে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল 


খিলাফতকে ধ্বংস করল । লর্ড কার্জন 
বলল, আমরা মুসলিমদের মেরুদণ্ড 
খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা 
আর দাড়াতে পারবে না। তারা সেই 
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কবরে 
তোমার বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা 
কর। আর আমরা কি করলাম? 
পেরেছি কি সেই খিলাফতকে 


করতে । কিন্তু পরে আর কেউ পারেনি 
বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করতে । 


পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে? পেরেছি কি সেই 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করতে? 


ফেব্রুয়ারি ১৮ ______ল। আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো 
ভেদাভেদ নাই। 


সে প্রতিষ্ঠানের মূল চালক। নারী 


দ্বারা মাতার অবদান বেশি বলে 


পুরুষ-জাতির মাতা হবার কারণে 


প্রতীয়মান হয়, অন্য হাদিস দ্বারা সে 


বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির 
কল্যাণকর 


গৌরবান্বিত হলে, পুরুষ নারী-জাতির 
পিতার আসনে মহিমান্বিত। মায়ের 


অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক 
তার নর। 

কবি নজরুল নারী-পুরুষের অধিকার 
ও সাম্যের দিকটি চমৎকারভাবে 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার 
“নারী* কবিতায় । নারী-পুরুষ কারো 
অবদানকেই ইসলাম খাটো করে 
দেখেনি। আদর্শ পরিবার গঠনের 
ক্ষেত্রেও কবির উক্তিটি যথার্থ। যা 
অনেকটা ইসলামি ভাবধারার 


ওপর কম নয়। দুজন নারী-পুরুষের 
ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে 
একটি পরিবারের যে অসম্পূর্ণ যাত্রা 
সূচিত হয়, কালের পরিক্রমায় একদিন 
তারা পিতামাতায় পূর্ণতা লাভ করে। 
পিতা হয় সে পরিবারের আদর্শিক 
ভিত্তি। মা হলো তার সর্বশেষ ও 


কঠোরতা ও মাতার অতুলনীয় 
মমতৃবোধ সন্তানের পরিচর্যায় 
চ58154875 


মমতার মূল আধার । আর পিতা হলো 
সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্র-সৌধ 
নির্মাণের মূল কারিগর । মাতা হলো 
একটি গৃহের জীবনীশক্তি ও প্রাণ- 
স্পন্দন। আর পিতা হলো সে 
পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রধান 
উপলক্ষ । মাতা হলো একটি পরিবারে 
প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। আর পিতা হলো 


গর্ভে পুরুষের জন্ম হলে, নারী-জাতির 
জন্ম হলো পিতৃ-পুরুষ আদম (আ.) 
এর ওরসে। 


অধিক সদাচরণ লাভের 

কে বেশি উপযুক্ত? 

মাতাপিতার মর্যাদা... । তাদের প্রতি 
সন্তানের দায়িতু ও কর্তব্য... । কার 
বেশি? অধিক সদাচরণ লাভের কে 


মুসলিম শরিফের 
সাধারণত মাতার অধিকার ও মর্যাদা 
বেশি, এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, মাতার 
পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। 
উপযুক্ত হাদিস দুটির আলোকে মাতার 
অধিকার সম্পর্কে 
আলোকপাত করি। আর 
পিতাকে কী মর্যাদা দিয়েছে, সে বিষয়ে 
আমাদের আলোচনা হয় খুবই 
সংক্ষিপ্ত। আল কুরআন ও সুন্নাহর 
বিষদ বর্ণনায় পিতা স্বতন্ত্রভাবে 
মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। পুরুষ 
ও পিতা হওয়া সত্তেও যা অনেকের 
অগোচরে । কবির ভাষায় বলতে 
গেলে: 
]1]]]]]]াা] [যা] ]]]) 
]1]]]]]]]]ঞঠা]][]1]]]]1]] 

“পৃথিবীর সব কিছুর মুল্য-মান 
ভালোভাবে জেনে নিলে । আর নিজের 
মূল্য কতো বেশি, তা জানতে পারলে 
না। তুমি একজন আস্ত বোকা ।' 
মাতাপিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার 


ক্ষেত্রে পিতার অবদান ও অধিকার 
সাব্যস্ত হয়। 
ডি টা ৩ রা 


হিব্বানসহ অনেকেই যয়ীফ বলে মন্তব্য 
করেছেন। তবে আবু দাউদ, নাসায়ি, 
আহমদ, তাবরানি, বায়হাকি, হাকিম ও 
দারা কুতনি বর্ণিত হাদিসে “মাতাপিতা 
উভয়ের পায়ের নিচে সন্তানের 
বেহেশত" একথা বর্ণিত হয়েছে। 
মুহাদ্দিনগণ এ হাদিসকে “সহিহ ও 
টার বলেও টি তা | 
টি ছি 2 নিচ রি 
৫ ৭ ৩ 40401 ৫ এ 2 
1427 এ 2005 (29) 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
আমি রসূল (সা.)-এর নিকট জিহাদে 
যাবার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম । 
রসূল (সা.) বললেন, “তোমার 
পিতামাতা কি জীবিত আছেঃ আমি 
বললাম, হ্যা। তিনি বললেন, “তাদের 
বেশি বেশি সেবা করো। কেননা 
জান্নাত তাদের পায়ের নিচে ।”২ 


সদাচরণের কারণ 
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হর্জ «) ১1 ০25, ।হর্প ৪? 
(৬০ (১) :0৬ ৫০ :০08 (৬০ টা 
নে 


এনে) :০ ৩ রি 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, একজন লোক রসূল (সা.)-এর 


লক্ষে মায়ের প্রতি তিনবার সদাচরণের 
কথা বলা হয়েছে। 


সন্তানের সদাচরণ লাভের ক্ষেত্রে 
মাতাপিতা উভয়ে সমান, নাকি এতে 
কোনো তারতম্য আছে। এ বিষয়ে 
অনেকেই মাতার অধিকারকে গুরুত্ব 


পরিবারের জন্য পিতার এমন অনেক 


নিকট এসে বলল, আমার সদাচরণ 


অবদান রয়েছে, যাতে মাতার কোনো 


পাবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে? 
রসূল (সা.) বলেলন, “তোমার মা।' 


অংশিদারিতু নেই । একমাত্র পিতাই সে 


দিলেও ইমাম মালিক ও কাঘি আয়া 
বলেন, ভালো ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
মাতাপিতা উভয়েই সমান। কারো 


দায়িত পালন করে। যুক্তির নিরিখে 


লোকটি বলল, তার পর কে? রসুল 
(সা.) জবার দিলেন, “তোমার মা। 
আবার প্রশ্ন করল, তারপর কে, তিনি 


পিতার জন্যও শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ 


অধিকার বেশ বা কম নয়। পিতার 


থেকে বিশেষ কোনো পুরস্কারের 


ঘোষণা থাকা বাঞ্চনীয়। ইসলাম 


বললেন, “তোমার মা। লোকটি 
আবার প্রশ্ন করলো, তার পর কে? 


যেভাবে মাতার সঙ্গে অধিক সদাচারের 


রাখলে বোঝা যায়, মায়ের অধিক 


শিক্ষা দিয়েছে, তেমনিভাবে পিতার 


মর্ধাদার বিষয়টি আঙ্গিক ও শাখাগত। 


রসূল (সা.) বললেন, “তোমার 


পিতা 1৮৩ 


একক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 


কিন্তু পুরুষ হবার সুবাদে পিতার মর্যাদা 


বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা বলে 


উপযুক্ত হাদিসে মাতার সঙ্গে তিন বার 
সদাচরণের কথা বলা হয়েছে এবং 
চতুর্থ বারে পিতার কথা উল্লেখ রয়েছে, 
মুহাদ্দিসগণ তার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা 
করেছেন। 

প্রথমত সন্তানের জন্য মাতা এমন 
তিনটি কষ্ট ভোগ করে, যাতে একমাত্র 
অংশিদারিতি হলো মায়ের। এখানে 
পিতার কোনো দখল নেই। 

ক. সন্তান গর্ভে ধারণ খ. সন্তান প্রসব 
গ. দুপ্ধদান । 

এই তিনটি কষ্টের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ের 
প্রতি তিনবার সদাচরণের কথা বলা 
হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত সন্তানের জন্য মাতা বেশি 
ঘনিষ্ট হবার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তার 
প্রতি সদাচরণে সন্তানেরা অবহেলা 
করে থাকে । এ অবহেলা প্রতিরোধে 
মায়ের প্রতি অধিক ভালো ব্যবহার 
করার প্রতি তাগাদা দেয়া হয়েছে। 


সদাচরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা 
হয়েছে। 
চতুর্থত, আবহমানকাল থেকে আধুনিক 
সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগ পর্যন্ত মানব 
সমাজ পুরুষ-শাসিত । পুরুষ প্রভাবিত 
সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার 


অভিহিত করা হয়েছে। 

3. ৩. পা ট র্‌ এ পপ ৬ 
৩৩৪ 8 রা রা রি 209) 
5 4৪ 25251 রা ০ ১ ৮ 
চা রী :4৯০ রা ৪2 রা ও 
“হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর 
নিকট এসে বললেন, আমার এক স্ত্রী 
আছে । আমার মা তাকে তালাক দিতে 
বলে। আবু দারদা রাযি.) বললেন, 
আমি রসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি। 
পিতা হলো বেহেশতের দরজাসমূহের 
মধ্যে সর্বোত্তম দরযা। তুমি চাইলে 
এই দরযা ধ্বংসও করতে পারো, 
আবার রক্ষাও করতে পারো । 

হাদিস বর্ণনাকারী ইবনু আবি ওমর 
বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা কখনো 
মায়ের কথা বলেছেন আবার কখনো 
পিতার কথা বলেছেন, এটি একটি 
সহিহ হাদিস।+ 


পিতার মর্যাদা সামগ্িক, 


সামগ্রিক ও জাতিগত । আল্লাহ তায়ালা 
দুটি কারণে পুরুষকে নারীর ওপর 
নেতৃত্ব ও কর্তৃত দান করে সম্মানিত 
করেছেন । যার প্রথমটি হলো, আল্লাহর 
বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। যা নারীকে 
দান করেননি । যাকে আল্লাহ বিশেষ 
কর্মপ্রচেষ্টায় কেউ তাতে পৌছতে 
সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়টি হলো, 
পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব । 
এই দুটি কারণে নারী জাতির ওপর 
পুরুষ মৌলিকভাবে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিগুত। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৬৪৪4 0৩৩সএ৪৩জা 
8১৫55 9928205০ 
“পুরুষগণ নারীজাতির ততক্তাবধায়ক। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
অন্যদের ওপর বৈশিষ্ট্যমন্তিত 
করেছেন। আর তারা পরিবারের জন্য 
অর্থব্যয় করে ।”৫ 


কোনো বর্ণনা দ্বারা কখনো খন্তিত বা 
সাংঘর্ষিক হতে পারে না। যা 'উসূল' 
এর নীতিমালারও পরিপন্থি । 


সন্তান ও তার যাবতীয় 
সম্পদের মালিক পিতা 
পিতার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে 
বর্ণিত আর একটি হাদিস হলো, জনৈক 
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সন্তান তার পিতার বিরুদ্ধে রসূল (সা.) 
এর দরবারে অভিযোগ করে। পিতার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ 


বিরুদ্ধে সন্তানের নালিশের সমাধান 
পূর্বক তিনি বলেন, 

গ্ঞ 551 রা 
১৬ ১০ ও এ :5$ খে 41 ০৬০ 


2 3 239 29 ১5 ৫ রি 5 


এ 6 এ নি ৫6 ৮ 1 পু 
এ 5 
“হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ থেকে 


বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর 


করেন, “পিতার সন্তষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হয়। পিতার অসন্তষ্টির কারণে আল্লাহ 
অসন্তুষ্ট হয় ।”৮ 


+  এতিমের মর্যাদা পিতার মৃত্যুর কারণে 
পিতার মৃত্যুর কারণে একজন শিশু 
গৌরবান্ধিত হয়। সে এতিম বা অনাথ 


নে 


১১৮০৩ 2 ০ ৬৪০) 
এগ এ) এ এ 055 ৩ ১১০৫ 

ূ ূ 40801 ০০1 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাি.) থেকে 


বর্ণিত, “বিধবা নারী ও অসহায় ব্যক্তির 
সাহায্যকার আল্লাহর রাত্তায় 


ইসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। 


জিহাদকারীর ন্যায় ।”৯ 


কুরআন ও হাদিসে এতিমের রয়েছে 
অনেক ফজিলত ও মর্ধাদা। মাতার 
মৃত্যুর কারণে কোনো শিশু এ সম্মানে 


দরবারে এসে বললেন, আমার কিছু 


ভূষিত হয় না। এতিমের মর্যাদার মূল 


সম্পদ আছে এবং আমার পরিবার- 
পরিজন আছে। আমার পিতারও 
অনুরূপ সম্পদ ও পরিবার-পরিজন 
আছে। অথচ তিনি আমার সম্পদ 
কেড়ে নিতে চায়। রসুল (সা.) 
বললেন, “তুমি এবং তোমার সম্পদ 
দুটোই তোমার পিতার |” 

পিতার মর্যাদা বিষয়ে আর একটি 
হাদিস হলো, 


এ এজ ভে 5০০ 9 এ এ ৬ 


24291 09 উরি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, পিতার প্রতি সর্বাধিক 
সদাবচরণ হলো, তার বন্ধুদের সঙ্গে 
সদাচরণ করা ।”? 


আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় 

সর্বসাধারণে মাতার অসন্তষ্টির কারণে 
আল্লাহ অসন্তষ্ট হয়, এমন ধারণা 
প্রচলিত আছে। কিন্ত তিরমিযি শরিফ 
এর হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতার 
সন্তষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। পিতার 
অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়। 
হাদিসটি নিম্নরূপ: 

:6 পু 2) ০৪ ০ ০৫৯6 01 &1 ২৪ ৩৪ 


৩০055 540 ৬৪) 501 ৪)। 


5191 4০৪০৩ 


কারণ হলো, পিতার মৃত্যুজনিত কারণে 
সন্তান জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার সুযোগ 
হারিয়ে ফেলে । সন্তানের লেখা-পড়া ও 
শিষ্টাচার শেখানোর এ দায়িত্ব একমাত্র 
পিতার দায়িতে ন্যান্ত। মাতার গ্নেহ- 
মমতা সন্তানের আদর্শিক উৎকর্ষতায় 
বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না। যা 
পারে পিতার যৌক্তিক শাসন ও মৃদু 
কঠোরতায়। এ জন্য আলি (রাযি.) 
বলেন, 


003195535৬১ লি 


অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, “বিধবা 
রোযা পালনকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা 
লাভ করবে ।' 

বিধবা নারীর মর্ধাদায় অন্য হাদিসে 
রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


90:5৬ ০ ৬০৬৩ ৪০১৯০ ৩৪ 
০৫৫41 5122০ তর্ঘ০০1০ (দি রা 5 ৯০ 
০:৭০] 225 2593 1) 28 41 ০৬ 
::5371:485877-755524 রি ০৫৫০ 
৬৮০৩০ 2৪৮ ডি 11 (% চ্ 
৫ ০৫০ ০ ঠুর্ঘ১5 পভ ৫014 
৬71১ ১ ৩০ ৬০1 51751) 2৩] 


0195 র্‌ পি চি 
“হযরত আউফ ইবনু মালিক (রাঘি.) 


৮৯১৩৮ প্র্র্শেঞ্গ1৩. থেকে বর্ণিত, রসূল সো.) ইরশাদ 
“যে সন্তানের পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, করেন, “যে বিধবা নারী তার সন্তানের 


সে প্রকৃতপক্ষে এতিম নয়। বাস্তবে 


লালন-পালনে কঠোর সাধনার কারণে 


এতিম হলো ওই ব্যক্তি, যে জ্ঞান- 


নিজের রূপ-লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে, 
আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এভাবে 


পিতার মৃত্যুর কারণে শুধুমাত্র সন্তান 


মর্যাদাবান হয় তাই নয়, স্বামীর মৃত্যুর 
কারণে স্ত্রী নিজেও অনেক মর্যাদার 
অধিকারী হয়। হাদিস শরিফে বিধবা 
নারীর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। 
কিন্ত স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে স্বামীর মর্যাদা 
বৃদ্ধি পায় না। বিধবা নারীকে 
সাহায্যের ব্যাপারে রসুল (সা.) ইরশাদ 


ঃ গ 


এড ও 6555 ৫6 6 2 ৩ 
২৫5৮০৩5৩৪3০ 

4৫৫6৫ ১3৮ 155) চুপ] 
“হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে স্ত্রী মারা যায় 
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সে বেহেশতে প্রবেশ করবে ।' এটি 
একটি হাসান ও গরিব হাদিস।৯১ 
অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিতার সার্বিক 
তত্তাবধানের অভাবে সন্তান বিপথগামী 
হয় এবং তার সঠিক পরিচর্যায় সন্তান 
উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। 
পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থ-ভৈবভে 
কিংবা উন্নতির বিভিন্ন সেক্টরে যারাই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের পেছনে 
রয়েছে পিতার সযত্র তন্তাবধান 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারিবারিক 
আইনের আলোকে পিতাই সন্তানের 
বৈধ অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত 
সন্তানের বংশপরিচয় পিতার মাধ্যমেই 
সাব্যস্ত হয়। ইত্যাদি অনেক কারণে 
পিতার মর্যাদা মায়ের তুলনায় কোনো 

ধশে কম নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে 
বেশি। 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


৯... আল-কুযায়ী, মুসনদুশ শিহাব, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস: ১১৯ 

) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ২২০২ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭৪, হাদীস: ২৫৪৮ 
* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩১১, হাদীস: ১৯০০ 


(প্রথম সংস্করণ: : ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ১৫৯৮ 


* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭৯, হাদীস: ২৫৫২ 

রি আত-তিরশিষী- আল-জীমি'উল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩১০-৩১১, হাদীস: 
১৮৯৯ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৫৩৫৩ 

৯৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ৫১৪৯ 

১ আত-তিরমিষী, আল-জার্মিউল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮, হাদীস: ১১৬১ 


পীর সাহেব ফুরফুরার চট্টগ্রামে দীনী সফর উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী ৩৫তম 


বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব 


তারিখ: ৯ ও ২ মার্৮১৮ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) 
স্থান: পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনি ময়দান (দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টগ্রাম 
পরিচালনা করবেন: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান সাহাবী ও মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু 


বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর এবং মুজাদ্দিদে জমান আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাভী (রহ.)-এর উত্তরসূরি 


(আল্লামা শায়খ) আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


(পীর সাহেব ফুরফুরা) 


ওয়াজ করবেন: শাহ ফতেহ আলী আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


(বড় হুজুর রহ.-এর ছোট সাহেবজাদা) 


এছাড়াও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, খ্যাতনামা পীর-মাশায়েখ, 
ফুরফুরার খলীফা ও মুবাল্লিগগণ ওয়াজ করবেন। 


মাহফিল প্রতিদিন বাদ আসর হতে আরম্ভ হবে ইন শা আল্লাহ । 


ফেব্ুয়ারি'১৮ 


তআত্তার্তহীদ ৩৯ 


স।মা।জ। ও |রারস্র।চি।স্তা। 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


১. ইসলামি রাজনীতি 
আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের আদি উৎস 
হচ্ছে খিলাফত। যা নুবুওয়াতি 
ধারাপ্রপ্রবণ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 
বর্তমানে ধর্মকে বিরাষ্ত্রীকরণ বা ধর্মের 
রাজনীতিক সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করা 
হচ্ছে। এটা অন্যান্য ধর্মসমূহের ক্ষেত্রে 
হলেও হতে পারে, কিন্তু 
ইসলামের নিজস্ব নীতি-আদর্শ ও দর্শন 
অনুযায়ী ধর্মের এ-বিরাস্ট্রীকরণ 
কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 
নুবুওয়াত ও সিয়াসত বা রাজনীতি 
দুটোর মধ্যে অঙ্গাি সম্বন্ধ, পরস্পরে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, দুটোর মাঝে 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মহানবী মুহাম্মদুর 
রাসুলুল্লাহ (সো.)-এর পূর্ববর্তী সকল 
নবীবর্গ রাজনীতি করেছেন। খিলাফত 
তার ধারাপ্রত্রবণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
সেই খিলাফতই হচ্ছে আধুনিক 
ইসলামি রাষ্ট্রের আদি উতৎ্স। হাদীস 
শরীফে পরিষ্কার এসেছে, 
ধরণ স2681 4০ ভা ১৪ 545৫ ৩১০ 
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195০০ ০8854180 
“আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে বনি্ত, নবী 
করীম (সা) ইরশাদ, করেন, “বনি 


তারা তাদের ওপর অপ্পর্ত দায়িতৃ বিষিয়ে 
আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করবেন ।” 

এখানে “তাসুসুহুমূল আমিয়া, কুল্লামা 
হালাকা নাবিষ্যুন খালাফাহু নাবিয্যুন' 
(নবীগণ তীদের উম্মতকে শাসন 
করতেন। যখন কোনো একজন নবী 
ইন্তিকাল করতেন, তখন অন্য একজন 
নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন।) 
বয়ানটুকু গুরুত্বপূর্ণ । নবীগণ উম্মতকে 
শাসন করতেন, একাদিক্রমে প্রত্যেক 
নবীই তাদের উম্মতকে শাসন 
করেছেন। অর্থাৎ রাজনীতি, 
রাষ্ট্রপরিচালনা এবং দেশ-শাসন 
নৃবুওয়াতি ধারাবাহিকতারই অংশ। 
নবীজির. আগমনের মাধ্যমে 
নুবুওয়াতের ধারা শেষ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত 
ছিল। তার পর আর কোনো নবী 
আসবে না। তবে এই রাজনীতিক 
খলীফাদের মাধ্যমে । হাদীসে সে- 
বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে, বলা 
হয়েছে যে, “ওয়া ইন্নাহু লা নাবিয়্যা 
বাদী, ওয়া সায়াকুনা খুলাফা 
ফায়াক্সুরনা” (আর আমার পরে 
কোনো নবী হবেন না। তবে অনেক 
খলীফা হবেন)। খলীফার নিকট 
আনুগত্যের বায়আত করা মানুষের 
কর্তব্য । উপর্যুক্ত হাদীসে সে-নির্দেশও 
স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। অতএব 
ইসলামে রাজনীতি নেই বা ইসলাম ও 


ইসরাইলের নবীগণ তাদের উম্মতকে 
শাসন করতেন । যখন কোনো একজন 
নবী ইন্তিকাল. করতেন, তখন অন্য 
একজন নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন । 


রাজনীতি পৃথক একথার কোনো 
যৌক্তিকতা নেই। 
মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর 


আর আমার পরে কোনো নবী হবেন না । 
তবে অনেক খলিফা হবেন ।' সাহাবাগণ 
আরয্‌ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 
আপনি আমাদেরকে কি নিদের্শ করছেন? 
তিনি বললেন, “তোমরা একের পর এক 
করে তাদের বায়আতের হক আদায় 
করবে । তোমাদের ওপর তাদের যে হক 
রয়েছে তা তোমরা আদায় করবে । অবশ 


নৃবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় খিলাফতে 
রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খি.) ৩০ বছর, 
খিলাফতে উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খি.) 
৮৯ বছর, খিলাফতে আব্বাসিয়া 
(৭৫০-১২৫৮ খি.) ৫০৮ বছর ও 
খিলাফতে উসমানিয়া (১২৯৯-১৯২৪ 


খ্রি.) ৬২৫ বছর মিলিয়ে সুদীর্ঘ ১ 
হাজার ৫২ বছর স্থায়ী ছিল।১ সাড়ে 
এক সহস্র বছরের সুদীর্ঘ খিলাফত- 
ইতিহাসের সর্বশেষ নিদর্শন ছিল 
তুরস্কের খিলাফতে উসমানী । ৩ মার্চ 
১৯২৪ খিস্টান্দে নব্য তুর্কি 
জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তাফা কামাল 
পাশার নেতৃতে তুরস্কের ন্যাশন্যাল 


আবদুল মজীদের প্রাসাদে হানা দিয়ে 
তাকে সপরিবারে গাড়িতে পুরে এক 
থলে কাপড় ও পাথেয়স্বরূপ কয়েকটি 
দিকে হাকিয়ে দেয়। এভাবে ৩ মার্চ 
ইসলামের ইতিহাসে এক কুখ্যাত ও 
ভয়াবহ দিন হয়ে রইল ।১ 

১৯২৪ সালে খিলাফত-ব্যবস্থার 
দি পর মুসলিমএক্য প্রকাশের 

কাঠামো 


বিষয়ে এক 
বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম 
এঁক্যের প্রতীক সর্ববৃহৎ এই প্রশাসনিক 
প্রতিষ্ঠানের বিলোপের পর নির্বাসিত 
খলীফা সুলতান আবদুল মজীদ 
সুইজারল্যান্ডে এক সংবাদ-সম্মেলন 
আন্বান করেন এবং খিলাফত অবলুপ্তি 
সংক্রান্ত তুরস্কের সংসদীয় 
অধ্যাদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি 
একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে 
খিলাফত-অবলুপ্তির কারণে 
মুসলিমবিশ্বের এক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে 
যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে- 
বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন 
মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃতের প্রতি 
জোর আহ্বান জানান এবং খিলাফত 
পুনঃস্থাপনের জন্য একটি লিখিত 
প্রস্তাবনা পেশ করেন। ফলে ১৯২৬ 


ফেব্রুয়ারি ১৮ _____্।। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স।মা।জ। ও |রা।স্।চি।স্তা। 


খিস্টাব্দে মে মাসে কায়রোতে ইসলামি 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন 
ওলামা ও বিদ্বান ব্যক্তির উদ্যোগে 
খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
সম্মেলনে খিলাফতকে “ইসলামের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয়” ঘোষণা করা হয়। 

সউদী বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে 
সউদের আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের জুন 
মাসে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয় পবিত্র মন্কানগরীতে | এ-সম্মেলনে 
আলোচিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্ৃপূর্ণ ছিল একটি স্থায়ী সংগঠন 
স্থাপনের মাধ্যমে এ-উদ্যোগকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান। সম্মেলন 
“ইসলামি বিশ্বের কংথেস” নামে একটি 
সংগঠন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা 
প্রতি বছর পবিত্র মক্কায় এক সভায় 
মিলিত হবে । কায়রো ও মন্কা- 
সম্মেলনের পর নবতুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা 
মোস্তাফা কামাল যিনি খিলাফত- 
ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করেন এ-ব্যবস্থা 
অবলুপ্তির ফলে সৃষ্ট শুন্যতা পূরণে 
উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবনার প্রতি 
অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯২৭ 
সালের অক্টোবর মাসে নিজস্ব 
দিনব্যাপী আয়োজিত যে-বিস্তৃত বক্তৃতা 
প্রদান করেন সেখানে তিনি বলেন, 

“ভবিষ্যতে ইউরোপ, এশিয়া ও র 
| সম্প্রদায়গুলো যখন স্বাধানত 
অজন করবে তখন তাদের দেশের 
ত হয়ে 


শাসনব্যবস্থার গোড়াপভন হবে তাকে 
“খেলাফুত' নাম দেয়া যেতে পারে এবং 
যে ব্যক্তি উচ্চ পর্ষদের সভাপতি হিসেবে 
নির্বাচিত হবেন তাকে “খলিফা' উপাধি 
দেয়া যেতে পারে। ... তেবে) সম 
বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের 
দায়িতি কোনো এক ব্যক্তি বা এক রাষ্ট্রের 


যৌক্তিক ইতিহাসে 


ওপর ছেড়ে দেয়া কোনোভাবেই যৌক্তি 
বা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হতে পারে না ।" 


আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র: সাবেক 
সুলতানতের আধুনিক সংস্করণ 

হিজরী গণনানুসারে প্রায় ১৩ শতাব্দী 
ধরে খিলাফত-ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। 


এর সর্বশেষ নির্দশন খিলাফতে 
উসমানিয়ার আয়তন ছিল ৫ কোটি ২ 
লক্ষ বর্গকিলোমিটার । বিপুল 


প্রতি হুমকি দেখা দেয়। এই সংকটকালে 
মুসলিম আইনবিদরা মত এঁকাশ করেন যে 
প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুলতানের! খলিফার সনদ 
বা_ স্বীকৃতি পেলে তাদের শাসন 


আয়তনের এ-দীর্ঘ শাসন-ব্যবস্থা 
কতটা ইসলামি ছিল তা একটি প্রশ্ন । 
ইসলামি ছিল কি ছিল না তা নির্ভর 
করে দুটো বিষয়ের ওপর; এর ১. 
বিচার-ব্যবস্থা ও ২. আইনি ভিত্তির 
ওপর | পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 
যে, ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ খিলাফতের 


আইনসম্মত_ হবে। এই রাষ্ট্রগলির 
শাসকেরা নিজেদের সুলতান রূপে দাবী 
করতেন, খলিফার এতি আনুগত্য এদরশ্ন 
করে সনদ বা স্বীকৃতি লাভ করতেন্‌। 
বুওয়াইহীদ ররা এবং র 
সুলতান মাহমুদের. মত রা্টনায়কেরা 
খলিফার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হলেও 
তারা খলিফার সনদ লাভ করে তাদের 
শাসন. আইনসম্মত করে নেন। 


অবলুপ্তির পূর্বপর্যত্ত এর বিচার-ব্যবস্থা 
ছিল সম্পূর্ণ শরীয়া-সম্মত এবং এর 
আইনি ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন- 
সুননাহ। খিলাফত-ব্যবস্থার অবলুপ্তির 
অব্যবহিত পর সাবেক উসমানিয়া 
সাম্রাজ্যসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে 
ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলভিত্তিক প্রায় ৫৭টি 


পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন আরও প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে, অন্যাদিকে খলিফার 
ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে । এই সময়ে 
সুলতানেরা খলিফার সুনদ প্রাণ্ডির চেষ্টা না 
করে, সনদ ছাড়াই তাদের মুদায় খলিফা 
ও খিলাফতের এতি আনুগত্য এদশর্ন 
করতেন। আইনবিদরা পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে মত এঁকাশ করেন যে খলিফা 
যা নিষেধ করেন না তাই বৈধ আইন 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট আধুনিক রাষ্ট্রের 
অভ্যুদয় ঘটে। যার অধিকাংশই 
একসময় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অং 
হয় সেসবে। 
ব্রিটিশ উপনিবেশ ও খিলাফতের যৌথ 


সম্মত 1৬ 

প্রশ্ন হচ্ছে শরীয়তে এ-ধরনের 
একাধিক মুসলিম নেতৃতের অবকাশ 
আছে কিনা। মনে রাখতে হবে যে, 


? 


তিনি খলীফাতুল 


উত্তরাধিকারসূত্রে এসব রাষ্ট্রে পশ্চিমা 


মুসলিমীন__এ-বিষয়ে সকল ওলামায়ে 


ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিক ও ইসলামি 
চিন্তাবিদ দু'তরফে যথাক্রমে আধুনিক 
রাষট্র-কাঠামো গৃহীত হয় এবং বিচার ও 
আইনে শরীয়া বাস্তবায়নের আন্দোলন 
গড়ে ওঠে। ঠিক এভাবে আধুনিক 
ইসলামি রাষ্ট্রধরণা তৈরি হয়। ইসলামি 
রাষ্ট্রের আরবি [[থাাথাা]া। এ যৌগিক 
শব্দটি পবিত্র কুরআন-সুন্নাহে নেই, 
এটি নবউদভভাবিত নিশ্চয়। কিন্তু 
ধারণাটি একেবারে নতুন নয় 
ইসলামি ইতিহাসে এর অস্তিত্ত ছিল 
বিশ্বজনীন খিলাফত-ব্যবস্থার মতো 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাইরেও 
মুসলমানদের আঞ্চলিক নেতৃতৃ ছিল 
এসব নেতৃতৃ_ সুলতানত হিসেবে 
পরিচিত । সুলতানত বলা 
হয় খলীফা কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন 
নয় এমন স্বাধীন আঞ্চলিক নেতৃত্বকে 
এ-প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ড. আবদুর 
করিম বলেন 

“আব্বাসী খিলাফতের _ পতনের 


কেরাম একমত । অবশ্য ইসলামি 
রষ্ট্রবিজ্ঞানী ইমাম আবুল হাসান আল- 
মাওয়ারদীর মতে, “কোনো কোনো 
ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, 
যদি মুসলিমবিশ্বের সীমানা এতোটা 
দূর-দৃরাত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যায় যে 
পুরো বিশ্বকে একজন নেতার অধীনে 
রাখা কার্যত অসম্ভব তা হলে এ- 
ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিমবিশ্বকে 
বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে তাতে ভিন্ন 
ভিন্ন নেতৃত্ব মনোনয়ন করা যেতে 
পারে।'' ইমাম আবদুল কাহির আল- 
বাগদাদী ও ইমামুল হারামাইন আল- 
জুওয়াইনী একই অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। ইমাম শামসুদ দীন আল- 
কুরতুবী এ-অভিমতের প্রতি সমর্থন 
ব্যক্ত করেছেন এবং আল্লামা আবদুল 
আযীয  আল-ফারহানী এ-মতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন ।” 

উপর্যুক্ত ওলামায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে বলা যায় যে, আধুনিক 


টা 
মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র তত 
হলে ইসলামী রাষ্ট্রের অবিভাজ্যতার নীতির 


ইসলামি রাষ্ট্র-ধারণা একটি অনস্বীকার্য 


ফেব্রুয়ারি'১৮ আত্তর্তহীদ ৪১ 


স।মা।জ। ও |রা্র।চি।স্তা। 


বাস্তবতা । বর্তমান মুসলিমবিশ্বের 


“সীমানার দূরত্ব ও মহাসাগরের 


পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি 


পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শায়খুল 


অন্তরায় ইত্যাদির কারণে আঞ্চলিক 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্‌ সৃষ্টি করা। শায়খ তকী 


ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী তার 
পর্যবেক্ষণে বলেন, 
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ক ৬৮123:7414-৩14- 
“একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের মূল 
হওয়া উচিত যে, পুরো বিশে 
একজনই নেতা হবেন! কিন্তু বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে যেখানে মুসালিমবিশ্ব পঞ্গশের 
অধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত সে-অবস্থায় “এক 


নেতা-ব্যবস্থা' বাস্তবায়ন করতে করতে 
হলে_ এসব দেশের শাসকদের এক্যমত 
জরুরি । অন্যথায় মুসলিম রাষ্্রসমূহের 
মধ্যে যুদ্ধ-ব্থিহ ছাড়া এ-উদ্দেশ্য 
করা সম্ভব নয়, যা নিশ্চতই বড় খারাপ 
পরিণতি বয়ে আনবে । সুতরাং 
অপারগবশত এসব রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের 
অনুমোদন ছাড়া কোনো উপায় নেই | তা 
না. হলে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হবে। অতীতেও অনেক রষ্ট্ব্যবস্থার” 
অভ্তিতু ছিল এবং উম্মতের সব্র্জানমান্য 
শা্সনব্যবস্থাকে ্ হি 
[] 
দিয়েছেন ।*? 


৩. কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে 
মুসলিমবিশ্বের আয়তন অনেক দূর- 
দৃরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে কিংবা দুটো 
অঞ্চলের মাঝখানে মহাসাগর অন্তরায় 
হলে যা উপর্যুক্ত দু'দেশের পারস্পরিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দীড়ায় 


এমন পরিস্থিতিতে _মুসলিমবিশ্বকে 
বিভক্ত করে একাধিক খলীফার 


শাসনক্ষমতা বিন্যস্ত করার পক্ষে 
কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম 


বিভাজনের বিষয়টি খুব একটা 
যৌক্তিক নয়। এ-প্রসঙ্গে 
ইসলাম তকী উসমানী বলেন, 
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ত এ র গাও 

ঘর সীমানা 
তৃতীয়াংশে পৌছেছিল এবং পরবৃত 


এক 


শায়খুল পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পদক্ষেপ । 


উসমানীর মতে এটি হচ্ছে খিলাফত 


বন্তত এটি একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া হচ্ছে 
বর্তমান বিশ্বের দু'সেরা পরাশক্তি 
পুরো বিশ্বজুড়েই তাদের প্রভাব, ইচ্ছায় 
হোক অনিচ্ছায় পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশসমূহ তাদেরকে সমীহ করে চলে 
এবং সবকিছুতে তাদেরকেই মুরব্বি 
জ্ঞান করে চলে। এমনকি এ- 
রাষ্ট্রদুটোর মূল্যবোধ, কৃষ্টি-কালচার ও 
সংস্কৃতিকে উন্নতির রি জ্ঞান 
করে অন্যান্য দেশসমূহের জনগণ 
সেসব আত্মস্থ করতে এবং সেসবে 


অর্ধপৃথিবী তার আচলতলায় এসেছিল । তা 
টা একজন কেন্দ্রীয় নেতার অধীনে 
কাজ চলেছে । আর আমাদের এ-যুগে 
যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নত হওয়ার কারণে 
এটি এখন কোনো নয়। 
একটি আদর্শ রাষ্ট্রের মূল এরচেষ্টাই হওয়া 
উচিত যে, পুরো বিশ্বে একজনই নেতা 
হবেন ।*১ 


বস্তুত ইসলাম যে-বিশ্বভ্রাতৃত্বের 
দাওয়াত দেয় এবং তাতে যেভাবে 
পুরো মুসলিম উম্মাহকে একই সূত্রে 
গাথতে জোর গুরুত্ব দিয়েছে তার 
দাবিই হচ্ছে পুরো মুসলিমবিশ্বের 
কেন্দ্রীয় নেতা হবেন একজনই, তিনি 
হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তবে 
প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনঃস্থাপনের 
কাজটি কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে? 
খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী 
পদক্ষেপ কী হতে পারে বর্তমান 
বিশ্বমুসলিম_ পরিস্থিতিতে? শায়খুল 
ইসলাম তকী উসমানী প্রথমত একটি 
০১৪-৮৮ (আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র) 
এর কথা বলেছেন। “আদর্শ' বলতে 
রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা ও আইনি ভিত্তি 
হবে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ, সেই 
সঙ্গে এ-রাষ্ট্র সামরিকভাবে বিশ্বের 
সর্বোচ্চ শক্তিধর হবে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত উড্ভাবনে উৎকর্ষতার শীর্ষে 
পৌছাবে এবং অর্থনীতিতে বিপুলভাবে 

হবে। এ-ধরনের একটি 


নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে 


সুসমৃদ্ধ 
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান প্রচেষ্টা হবে 


নিজেদেরকে সুসজ্জিত করতে প্রাণপণ 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকছে। বিভিন্ন 
ধরনের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সামরিক ঘাটি 


স্থাপন করছে। এটা বিশ্বে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাগ্রাজ্যবাদী লিন্সা হাসিলের 
কর্মপরিকল্পনারই অংশ। এভাবেই 
হয়তো বিশ্বেজুড়ে নয়া কোনো 
উপনিবেশ তৈরি হবে। ১৮ শতকের 
পূর্বে মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ছিল 
এমনই, তুরস্কের উসমানি সাম্রাজ্য ঠিক 
এভাবেই সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলিম 
উম্মাহর নেতৃতৃ দিয়েছে। 

অতএব মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি 
কেন্দ্রীয় নেতৃতৃ পুনঃস্থাপন করতে হলে 
প্রথমে একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের 
বুনিয়াদ তৈরি করতে হবে। যা হবে 
সামরিকভাবে শক্তিধর, বিজ্ঞান- 
প্রযুক্তিতে উন্নত এবং অর্থনীতিতে 
সমৃদ্ধ। তা না করে কয়েক লাখ 
মুসলমানের একটি গ্রুপ বানিয়ে 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফত 
কায়েমে বেরিয়ে পড়বেন এবং 
নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি ঘোষণা 
করে পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
নিজের খিলাফত বিশ্বকে মানতে বাধ্য 
করবেন এমন ধারণা যারা পোষণ করে 
তারা মূলত একটি ঘোর অমানিশার 
মধ্যে দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলছে। 
বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলমানদের 
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স।মা।জ। ও |রা্র।চি।স্তা। 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্ হিসেবে খিলাফত- 
রানি কর্তনের হিলেরে 
প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা 


হবে। তিনি হবেন মুসলিম উম্মাহর 
প্রধান ধর্মীয় নেতা । ন্যাটোর আদলে 
একটি সামরিক জোটের সর্বাধিনায়ক 


আবু আম্মার যাহিদ আর-রাশিদী কিছু হবেন তিনি। মার্কিন, ডলারের 
নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন বিপরীতে মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র ব্যবহার 
এভাবে, উপযোগী এতিহ্যবাহী দীনার- 
৮৬০ 4 ৬১৪০৮০৫০৯4৮ দিরহামের মতো স্বর্ণমুদ্রা থাকবে তার 
] রি দির ৰ রা নামে । মুসলিম-অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে 
এরি ৬4 তার নিজস্ব দূতাবাস থাকবে। 
৩59৮৬:1৯78৬৮1০:-৫৮৫৫ *  মুসলিমবিশ্বের পবিত্র ভূমি, স্থাপত্য. ও 
6০ এঁতি চা 80 ডে পে 

ৃ . সহ ] 
০৫৮৮47৮5855 84৩ ৬ বর্তমান এ সহযোগিতা সহস্থা 
104৩854৮546 ৫৮1৮4 €ওআইসি)-কেই প্রস্তাবিত খিলাফত 
4///4 কনফেডারেশন বা প্যান-ইসলামি 


৫79৮159০707 858-2801 ৬ 
140৮৮ ০৬ ০৫০০৮ * 
/491610/1/513-4818 
০৫৭5/765) ০৫ ৪৬৮৫ ১4 
25৮ 5 ৬21৯ (672 4০৮ (05॥। 
৬০৬৪০০৫৮৭৭৮ ৮৮4 ০% 
২৫০৮৮ 
“বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে খিলাফত কায়েমে 


একজন শিক্ষার্থীরৰপে আমার বিবেচনা 

মতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ এই হতে পারে যে, 

€ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি নীতিমালা 
ও আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া 
হোক, 


কনফেডারেশনের _ যিনি 
ন্ট হবেন তাকে খলীফাতুল 
মুলনিরীন উপাধিতে ভূষিত করা হবে। 


গু কনফেডারেশন অন্তর্ভূক্ত 


যারা এতিরক্ষা, 
সম্পর্ক, শরীয়ী আইন ও পররাষ্ট্র নতি 
ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে পারিপূর্ণ , 
স্বাধীনতা লাভ করবে ।” 


হ্যা। প্যান-ইসলামি কেন্দ্রীয় নেতৃতেের 
প্রয়োজন। যার রাজধানী হবে পবিত্র 
মক্কা ও মদীনা নগরীসহ পুরো 
হিজাযভূমি | তার ইমামতিতে মসজিদে 
হারামে নামায, জুমুআ ও হজ পালিত 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদলে পুনর্গঠন 
করা যেতে পারে। 


লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আত- 
তাওহীদ 


৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৯, 

হাদীস: ৩৪৫৫ 

২ সগির চৌধুরী, খিলাফতে উসমানিয়া 

(কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১৫), ইসলামী 

শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সাহিত্য 

ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: 

১৪২১ হি. _ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৯৫ 

ও আবদুল কাদের, তুরস্কের ইতিহাস, জাতীয় 
গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ 
বা. ন ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৭-২৪৮ 

+ একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ 
আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিম বিশ্ব: 
ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯), 
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা 
(প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯ বা. ₹ ২০১৩ খি.), 
পৃ. ১৪-১৭ 

« একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ 
আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিম বিশ্ব: 
ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯), 
পৃ. ১৭ 
১ ড. আবদুল করিম, ফুতুহাত-ই-ফীরজশাহী 
(প্রথম অধ্যায়: এসঙ্গ-কথা), জাতীয় 
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: ১৪২৪ 
বা, _ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪ 

" আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুন্য়া ওয়াদ দীন, 
দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, 


লেবনান (প্রথম সংস্করন: ১৪২১ হি. 5 
২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫১: তিনি বলেন, 
১69 ০৯19--6 ও 29১৮1858106 
১৮০25943562 ৬৮৫ 
লা 01195 26 52555 70502 
“একই সময়ে একই দেশে দুই বা তিনজন 
ব্যক্তিকে (খিলাফতের) নেতা হিসেবে 
মনোনীত করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ । 
অবশ্য ভিন্ন অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশে হলে 
কিছু কিছু ওলামায়ে কেরামের নিক তা 
বৈধ।' 

* বিস্তারিত দেখুন: (ক) আবদুল কাহির আল- 
বাগদাদী, উসূলুদ দীন, মাদরাসাতুল 
ই য় ৩, ইস্তানবুল, হর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৪৬ হি. - ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. 
২৭৪; (খে) ইমামুল হারামাইন আল- 


মাকতাবাতুস 
দীনিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪৩০ হি. _ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. 
৩২৬-৩২৭; গে) আল-কুরতুবী, আল-জামি 
লি-আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৭৩; €ঘ) আবদুল 
আযীয আল- ফারহানী, আন-নিবরাস আলা 
শারহিল আকায়িদ, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৫১৩ 

৯ (ক) ত তকী উসমানী, ইসলাম আউর সিয়াসী 
নযরিয়াত, মাকতাবাতু মাআরিফিল কুরআন, 
করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ 
হি. _ ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৪৬; খে) তকী 


উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল 
আলীম), ইসলাম ও রাজনীতি, 


মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা (সপ্তম সংস্করণ: 
১৪৩৮ হি. _ ২০১৬ খরি.), পৃ. ২৫৬ 

** অনেক রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিতি ছিলা একথা 
দ্বারা এখানে শায়খ তকী উসমানী ইসলামের 
রাজনীতিক ইতিহাসের সুলতানতগুলোর 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

* (ক) তকী উসমানী, ইসলাম আউর সিয়াসী 
নযরিয়াত, পৃ. ২৪৫-২৪৬; (খ) তকী 
উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল 
আলীম), ইসলাম ও রাজনীতি, পৃ. ২৫৬ 

১২ যাহিদ আর-রাশিদী, আজ কে দওর মে 
রোজনামা আওসাফ, ইসলামাবাদ, 
পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৯৯, দেখুন: 
171117://201710795101.072/913 
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মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
রহ.(১৬৪-২৪১ হি. ল ৭৮০-৮৫৫ 
থ্ি.) বলেন, “মাগাযী, তাফসীর ও 
ভিত্তি নেই।' আমি এই গ্রন্থে যে 
অনুসন্ধানের কাজ করছি তাতে কুতুবে 
মাগাযী খুব বেশি গুরুত্ব নেই। 


এই ধাচের গ্রন্থগুলোতে এঁতিহাসিক 
ধারাবাহিকতা (07০/০9791957641 
০79০) নাত তথ্য সন্নিবেশ করা 
হয়। এ শ্রেণীর গ্রন্থাবলির মধ্যে ইবনে 
জারীর তাবারি (২২৪-৩১০ হি. 
৮৩৮-৯২২ খি.)-এর তারীখুল উমাম 
ওয়াল মুলুক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। 


প্রবর্তক (77974 5০০7) মনে করা 


হয়। তারিখে তাবারীর পরে লিখিত 


- গ্রন্থসমূহের প্রায় সবগুলোর উত্সই 


হয়তো তারিখে তাবারী নয়তো 
বংশধারা ও তাবাকাত বিষয়ক 
্ন্থাবলি। কাজেই পরবর্তীকালে রচিত 
গ্রন্থসমূহ তারিখে তাবারীর অবস্থানে 
পৌছুতে পারেনি । তাবারীর আগে 
খলিফা ইবনে খাইয়্যাত (১৬০-২৪০ 
হি. ন ৭৭৭-৮৫৪ খি.) এই আঙ্গিকের 


১. মুহাম্মদ ইবনে সাআদ কাতেব 
আল-ওয়াকিদী (১৬৪-২৩০ হি. 3 
৭৮৪-৮৪৫ খি.) তাবাকাত ইবনে 


তার গ্রন্থে তার শিক্ষক ওয়াকিদীর 
প্রচুর বর্ণনা লক্ষ করা যায়; যা গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে সতর্কতার দাবি রাখে । 
২.আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল 
বালাযূরী (মূ. ২৭৯-৮৯৩) তিনি 


রচয়িতা । 
৩. ইবনে জারির আত-তাবারী (২২৪- 
হি. ল ৮৩৮-৯২২ খর.) তিনি 


(0/77০9/91927091 0799) বর্ণনা 
করেছেন। আমাদের এই গ্রন্থের 
বুনিয়াদি উৎস উপরিউক্ত তিন 


ছিলেন। অন্যপক্ষ বলছে; তিনি শিয়া 


তাবারীর ইতিহাসস্থ অধ্যয়ন করলে 


তিনি দেখা যাবে হযরত আবু বকর (রোষি.), 


হযরত ওমর (রাযি.), হযরত ওসমান 
(োযি.) ও হযরত আলী (রাষি.) 
ব্যাপারে যেখানে সমালোচনামূলক 
বর্ণনার সমান্তরালে তাদের গুণাবলি, 
মর্যাদা ও মাহাত্যের কথাও উদ্ধৃত 
হয়েছে। যেভাবে হযরত আলী (রাষি.) 
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এর প্রশংসাব্যঞ্রক বর্ণনার রয়েছে ঠিক 
একইভাবে তাদের সমালোচনামূলক 
কথা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে । কাজেই 
আমরা বলবো, তাবারী স্রেফ একজন 
ইতিহাসবিদ ছিলেন-যাই পেয়েছেন 
সংকলন করে নিয়েছেন। সত্যাসত্যের 
বিচার ও যাচাইয়ের ভার তিনি পরবর্তী 
প্রজন্মের কীধে তুলে দিয়েছেন। 
আল-জাহিয 

(১৫৯-২৫৫ হি. 5 ৭৭৬-৮৬৯ খ্রি.) 

আল জাহিয যতটুকু ইতিহাসবিদ 
ছিলেন তার চাইতে বেশি সাহিত্যিক 
ছিলেন। আমাদের দেশেও অনেক 
লেখক ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস বা 
এতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। 
উপন্যাসিক বা সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই করা নয়। বরং 
র ভাবনা হলো, 


সূত্র বলে গণ্য করা হয় না। হ্যা 
সাধারণ মানুষের জন্য এটা থেকে 
উপকৃত হওয়া অধিতর সহজ । কারণ 
এগুলো স্বভাবতই পাঠকবান্ধব 
(7০712717271) বইয়ের 
শ্রেণীভুক্ত। তবুও জাহ্যে সম্পর্কে 
বলতে হয়, তিনি তার গ্রন্থে ইতিহাসের 
তথ্যাবলির সত্যতা যাচাই করেছেন। 
সন্দেহ ও পর্যালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। ইতিহাসশাস্ত্রের তিনি আলী 
ইবনে মুহাম্মদ আল-মাদায়েনী (১৩৫- 
২৫৫ হি. 5 ৭৫২-৮৪০)-এর শিষ্যত্ত 
গ্রণ করেছেন এবং তার কর্ম ও 
অবদান সম্পর্কে বিভিন গ্রন্থও 
লিখেছেন। আমরা তার লিখিত এ 
বিষয়ক অন্যতম গ্রন্থ আল ওসমানিয়া 
থেকে উপাত্ত সহায়তা নিয়েছি। 


ইবনে 


(১৮৭-২৫৭ হি. _ ৮০৩-৮৭১ খর.) 
তিনি মিসর ও উত্তর আফ্রিকার 
ইতিহাস লিখেছেন যার সঙ্গে আমাদের 
এই গ্রন্থের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। 


ইবনে আবিদ দুনিয়া 


(২০৮-২৮১ হি. - ৮০৩-৮৭১ হি.) 

তিনি অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস 
(হাদিস বিশারদ) । তিনি 
ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থও লিখেছেন । তার 
অধিকাংশ গ্রন্থ আত্মশুদ্ধিবিষয়ক। তার 
ইতিহাস্রন্থ আমাদের যুগ পর্যন্ত 
পৌছেনি। 


খলিফা ইবনে খইয়্যাত 

(১৬০-২৪০ হি. - ৭৭৭-৮৫৪ খি.) 

অত্যন্ত উচুমাপের ইতিহাসবিদ । তার 
লেখা প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থের নাম 
তারিখু খলিফা ইবনে খইয়্যাত। এটাই 
সম্ভবত ইতিহাসশান্ত্রেরে সূত্র 
(0/70979192120/1 ০799৮) মেনে 
রচিত প্রথম গ্রন্থ । তবে এ গ্রন্থ তারিখে 
তাবারীর মতো গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। 
এর কারণ সম্ভত অতি সংক্ষেপন। 
তিনি ২৩২ বছরের ইতিহাস মাত্র ৪৫০ 
পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। 
এছাড়াও তিনি “তাবাকাত* বিষয়ক 
গ্রন্থও লিখেছেন, যেখানে 
স্তরক্রমানুসারে ব্যক্তিদের জীবন ও 
কর্মের পাশাপাশি ইতিহাসের 
ঘটনাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। 


ইবনে হিশাম মূ. ২১৮ হি. _ ৮৩৪ খ্রি.) 


একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ইতিহাসশাস্ত্রে 
তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে আল কুফা, 
কিতাবুল বসরা, কিতাবু ওমরাউল 
মাদিনা, কিতাবু উমারাউল মাক্কাহ, 
কিতাবুস সুলতান, কিতাবু মাকতালি 
উসমান, কিতাবুত্‌ তারিখ বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য। তিনি ইতিহাসশান্ত্রে নতুন 
ধারার প্রবর্তক। তার সেই নতুন 
আঙ্গিক হলো, শহর ও নগরভিত্তিক 
ইতিহাসম্রন্থ রচনা । যেখানে সংশিষ্ট 
নগরীর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদিও প্রায় 
এমন আঙ্গিক তাবাকাতে ইবনে 
সাআদেও দেখা যায় কিন্তু ওমর ইবনে 
শাইবার পর প্রত্যেক নগরীর স্বতন্ত্র 
ইতিহাস রচনার ধারাটি জনপ্রিয়তা ও 
প্রতিষ্ঠা পায়। তার অনেক গ্রন্থই এখন 
দুষ্প্রাপ্য । তা সক্ভেও তাবারীতে তার 
বহু বর্ণনা মেলে । 


আল-ইমামাতু ওয়াস 
বিখ্যাত স্কলার, অনেক উচুমাপের 
আলেম ইবনে কুতাইবা দিনুরীকে 


নেতৃতি ও রাজনীতি নামক গ্রন্থের 
প্রণেতা বলে ধারণা করা হয়। তবে 


তিনি শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদদের 


বহুল প্রচারিত এই ধারণাটি সঠিক 


কাতারে পরিগণিত। তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ইসহাকের সীরাতে নবভীর 
(সা.) সংক্ষিপ্সার লিখেছেন যা 
সীরাতে ইবনে হিশাম নামে পরিচিত। 
এবিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে এটা 
প্রাটীনতম | যেহেতু তার গ্রন্থ সীরাতে 
নবভী-বিষয়ক কাজেই এ গ্রন্থের সঙ্গে 
এর সরাসরি সম্পর্ক নেই। 


আবু আব্বাস ইয় 
(মূ. ২৮৪-৮৯৭ খি.) 


নয়। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলেই বোঝা 
যায় এর লেখক একজন উগ্বপন্থী 
শিয়া। ইবনে কুতাইবা কঠোর 
শিয়াবিরোধী লোক হিসেবে পরিচিতি 
ছিলেন। ইবনে নাদীম কর্তৃক সম্পাদিত 
ফাহরাস্ত গ্রন্থ তালিকা)-এ তার 
রচনাবলিতে আল ইমামাতু ওয়াস 
সিয়াসাহ নামে কোনো গ্রন্থ নেই। 
অধিকন্ত গ্রন্থটির আঙ্গিক ইবনে 
কুতাইবার অন্যান্য রচনা-আঙ্গিকের 


তিনি বড় ইতিহাস ভূগোলবিদ; যার 


সঙ্গেও মেলে না। কাজেই এটা 


লেখা বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ তারিখে 
ইয়াকুবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একজন 
শিয়া মতাবলম্বী ইতিহাসবিদ ছিলেন । 


ওমর ইবনে শাইবা 

(১৭৩-২৬২ হি. _ ৭৮৯-৮৭৬ খ্রি.) 

ওমর একজন বড় আলেম ছিলেন । 
বিচরণ ছিলো । নানা শাস্ত্রে তার লেখা 


পরিষ্কার যে, আল-ইমামাতু ওয়াস 
সিয়াসা ইবনে কুতাইবার গ্রন্থ নয়। 


!চলবেো 


* আসকালানী, লিসানুল মিযান গ্রন্থের ভূমিকা, 
১/২০৭ 
২ কমর বুখারী, মুআররিখ আবু মুহনিফ পর 


এক নজর, প্রাণ্ক্ত 
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আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রেহ.) বিরচিত 


যৌক্তিক সমাধান পেশ করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর 
সহধর্মিণী হওয়ার সুবাদে নবী জীবনের অনেক অজানা 
তথ্য, আদর্শ তার মাধ্যমে জনসমস্মুখে এসেছে। তিনি 
২০১০টি হাদীসের বর্ণনাকারী । হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর 
তাকওয়া, পরহ্যেগারি, সততা, অনাথ প্রতিপালন, 
ন্যায়নিষ্ঠা, বদান্যতা, সামাজিক আচরণ, মানবিকতা, 
চারিত্রিক সৌকর্ষ মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শরূপে 
পরিগণিত হয়ে আসছে। 


ভারতীয় উপমহাদেশের বরেণ্য আলিমে দীন ইতিহাসবিদ ও 
সীরাত গবেষক আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) 
উর্দূ ভাষায় হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা 
করে উম্মতের প্রভূত উপকার সাধন করেন । তাঁর প্রতিটি 
কথা তথ্যভিত্তিক ও উপাত্তনির্ভর। অরিজিনাল সুত্র থেকে 
তিনি তার রচনার উপাদান সংগ্হহ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও 
ইফ্‌কের ঘটনার ইতিহাসনির্ভর ও পক্ষপাতহীন বর্ণনা রয়েছে 
আলোচ্য গ্রন্থে । 


হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বয়স ও বিয়ের ব্যাপারে যে 
প্রদানে সমর্থ হয়েছেন । “সীরাতে আয়েশা” নামক গ্রন্থটি উর্দু 
থেকে বাংলা তরজমা করেন মাওলানা আমিন আশরাফ । 
আমি গ্রন্থটির প্রতিটি লাইন অধ্যয়ন করেছি, মাশা আল্লাহ! 


---* দিয়েছেন। মুল লেখকের স্পিরিট, ভাষার ওজস্বিতা ও 


সম্পাদক : ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


প্রকাশক : মাকতাবাতুস সাহাবা, 
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, 
ঢাকা-১১০০ 

প্রচ্ছদ : কাষী যুবায়ের মাহমুদ 

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৭ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮০ 

বিনিময় : ৫৪০ টাকা মাত্র 


উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (োযি.) ইসলামের 
ইতিহাসের এক কালজয়ী চরিত্র। তার জ্ঞান গভীরতা, 
মননশীলতা, প্রখর মেধা, অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত সীরাত 
ও ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায়। ৫৬ বছরের জীবনকালে 
শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা-মাসায়েলের তিনি 


বাকরীতি বাংলা অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে দেখে খুশি লাগছে। 
বিজ্ঞ অনুবাদকের প্রতি আমি মুবারকবাবাদ জানাই । 


বহুল আলোচিত এ জীবনী সংকলনটি বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়ায় মাকতাবাতুস 
সাহাবার স্বতাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদ হাসান 
সাহেব প্রশংসার দাবীদার । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
ভান্ডারে সিরাতে আয়েশা (োযি.) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন বলে আমি মনে করি। সিরাতে আয়েশা (রাযি.) 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে এটা আমার প্রতীতি। দোয়া করি 
যেন আল্লাহ তায়ালা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশককে 
জাযায়ে খায়ের দান করেন । আমীন। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ডা. গুলজার হোসেন উজ্জ্বল 


প্রবীণরা শিশুদের মতই নাজুক। তাদের রোগ প্রতিরোধ 

ক্ষমতা কম থাকে। তাই তাদের জন্যও চাই বিরূপ 

আবহাওয়ায় বাড়তি যত্র। 

১. শীতে প্রবীণরা ফ্লুতে আক্রান্ত হয় সহজে । ফ্লু থেকে 
নিউমোনিয়া হতে পারে। তাই বাড়তি সাবধানতা 
প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠান্ডা না লাগে। 
সোয়েটার, জ্যাকেট বা শীতের কাপড় যেন পর্যাপ্ত 
পরিধান করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । বাইরে 
গেলে মাফলার, কানটুপি পরতে হবে । ফ্লু হলে বিশ্রামে 
থকতে হবে । ভিটামিন সি জাতীয় খাবার, ফলের রস ও 
প্রচুর পানি পান করতে হবে । 

২. শীতে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের প্রকোপ বেড়ে যায়। যাঁরা 
ইনহেলার ব্যবহার করেন, তারা যেন নিয়মিত ব্যবহার 
করেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । শ্বাসকষ্ট দেখা 
দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। 

৩. প্রবীণদের তক তরুণদের তুলনায় বেশি শুষ্ক থাকে । এই 
শু্কতা শীতে আরো বাড়ে। শুষ্ক তকে গি-সারিন, 
পেট্রোলিয়াম জেলি, জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করবেন । 
এই সময়ে প্রবীণদের তৃক ফাটা, পা ফাটা প্রভৃতি সমস্যা 
বেড়ে যেতে পারে। গ্রিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলিতে 
নিরাময় না হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে 
হবে। 

৪. শীতে চুলে খুশকি বেড়ে যায়। প্রবীণদের তৃকের শুঙ্কতা 
খুশকির প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। কিটোকোনাজল রয়েছে 
এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করলে খুশকির আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায়। 

৫.শীতে বিভিন্ন ধরনের বাত ব্যথার প্রকোপ বাড়ে। 
অস্টিওআর্থাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের রোগীরা 
তাই এ সময় সাবধানে থাকবেন । কুসুম গরম পানিতে 
গোসল করলে এসব ব্যথা থেকে উপশম হয় । 

৬. শীতে প্রবীণদের টাটকা শাকসবজি খেতে দিতে হবে। 
হালকা ব্যয়াম বা হাটাচলায় উৎসাহিত করতে হবে। দীর্ঘ 
সময় বিছানায় শুয়ে বসে কাটালে 'ডিপ ভেইন থ্রম্বসিস' 
বা “শিরায় রক্ত জমাট বাধা" রোগ হতে পারে । কিছুক্ষণ 
পরপর একটু হাটাহাটি, নড়াচড়া, খালি হাতে ব্যয়াম 
ডিভিটি প্রতিরোধ করে। 


সর্বোপরি প্রবীণদের সময় দিতে হবে। কথা বলতে হবে 
তাদের সঙ্গে। সম্ভব হলে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যেতে 
পারে । এতে মন ভালো থাকবে তাদের । 


বাধাকপি অনেক 
পুষ্টিগুণসম্পন্ন একটি খাবার 


বাধাকপি অনেক পুষ্টিগুণসম্পন্ন একটি খাবার । বাঁধাকপির 

মধ্যে কম মাত্রায় ক্যালরি রয়েছে । এতে রয়েছে শক্তিশালী 

আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল ও সালফার উপাদান। এটি 

স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভালো। 

বাধাকপির কিছু গুণের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক 

ওয়েবসাইট টপটেন হোম রেমেডি। 

এক কাপ বাঁধাকপির মধ্যে রয়েছে ২২ ক্যালরি । কম 
ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। 

৪ বাধাকপি শরীরের প্রদাহ কমায় এবং হার্টের স্বাস্থ্যকে 
ভালো রাখে । 

বাঁধাকপির মস্তিষ্কের জন্য ভালো। আয়োডিন থাকার 
কারণে এটি মস্তিষ্কের কার্যক্রম ভালো করতে সাহায্য 
করে এবং স্য়ুর পদ্ধতি ঠিকঠাক রাখে । 

এটি হজম পদ্ধতি ভালো করতে সাহায্য করে । বাধাকপি 
কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমাতে কাজে দেয় । 

বাঁধাকপি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে কার্ধকর । এটি রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে রাখে । 

বাঁধাকপির মধ্যে রয়েছে সালফার ও আশ । এটি শরীরের 
বিষাক্ত পদার্থ পরিশোধনে কাজ করে। 

৬ এটি ত্যামাইনো এসিড তৈরিতে সাহায্য করে; 
পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে এবং আলসারের সমস্যা 
কমায়। 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


